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পাত্ডিত্যপূর্ণ বই বিভিন্ন কারণে লেখ! হযে থাকে । কোন বিষয় সম্পর্কে কারো 
বিশেষ আকর্ধণ থেকে কেউ লেখেন, আবার কেউ বা লেখেন কারণ রাজনৈতিক, ও 
সাংন্ৃতিক দ্বিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে পেশাগত কারণেও লেখেন, 
প্রতিনিয়ত ছাপাতে না পারলে পেশায় পদোন্নতি হয় না। প্রসঙ্গ পার্বত্য 
চট্টগ্রামে”র লেখক সিদ্ধার্থ চাকমা দ্বিতীয় কারণে বর্তমান বইটি লিখেছেন। 
বিষয়টি তার নিকট আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক পার্ধত্য 
চট্টগ্রামের জাতিগত ভাবে হ্বুদ্র জনগোষ্ঠীর চাকম। সম্প্রদায় তৃক্ত । বিষয়টিব উপর 
যদিও লেখক আগাগোড1 তথাতিত্তিক নিরপেক্ষ আলোচনার চেষ্। করেছেন, 
পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংকটের একটি “আত্যন্তরীণ” দৃষ্টি আমর! তার 
নিকট থেকে পেক্সেছি। স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য চট্রগ্রামের রাজনৈতিক অচলা- 
বস্থার ওপয়ে ইদানিং বিদেশী জেখকের বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে । 
সিদ্ধার্থ চাকমার বইটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিমি উপজাতিদের 
একজন ছিসেবে সমস্যাটি বিভির ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন 
তার লেখায়। এই বইটির ভূমিকা লেখার জন্য লেখক আমাকে যোগ দিয়েছেন 
বলে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 

পার্বত্য টট্টগ্রাষের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের মুল কারণ কি? এ প্রশ্নের 
উত্তর 'বিভিষ্ন ভাবে দেওয়া যায় । অনেকে মনে করেন, এ বমশ্যার কারণ অর্থ- 
নৈতিক। আবার কেউ কেউ এডিহগত উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সাদাছ্ধিক 
বাবস্থাকে এন দায়ী করতে চান । হ্বাধীনগ্ উত্তয় কালে-উপজাতি অসন্ধো বকে 
আইন শৃঙ্ঘজীয অভাব জনিত সস্তা হিসেবেও বিডির সরকার দেখার চেঙইা 
করেছেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি ক্খতে গিয়ে মিলিটারি 'অন্গারেশনের ফলে 
হাকার ছাজার উপজাতি গ্লিহত হয্সেছেন ; অত্যাচার, জুষ্ঠন ও. উপজাতি 
অস্থিলামীক ধর্ষণের অভিযোগ 'পেগের বিভি পতজর-পজিকাম প্রকাশিত 
'হয়ৈছে।  'এন্পরও বিজিটারি সমসায় গুগ্নাহা হয় দি। শেখ পর্যন্ত,এ বছরের 


স্ 
এপ্রিপ্গ মাপে শান্তিবাহিনীর একটি অংশ (প্রীতিগ্রপ ) ও বাংল[দেশ সেনাবাহিনীর 


মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অবস্থাকে দিপাক্ষিক্ভাবে স্বাভাবিক করার জন্ত। 
সুতরাং সমস্াটি আইন শৃঙ্খলার নয়, অপস্তোষের কারণ আরো ব্যাপক যা খু'জে 
'দেখার চেষ্টা এ বইতে করা হয়েছে। 

উপজাতি অসন্তোষের একটি এঁতিহালিক দিক লেখক আলোচনা 
করেছেন। তবে মূলতঃ অসন্তোষ দেখ] দিয়েছিল ১৯৬১সালে কাপ্তাই 
বাধ নির্মাণ, কর্ণফুলী বিছ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিঠা ও তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান 
সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শিল্পায়ন নীতির প্রতিক্রিয়া! হিসেবে। কাপ্তাই বাধ 
নির্ধাণের ফলে প্রায় লক্ষাধিক উপজাতি গৃহ্হার। হন এবং তাদের এঁতিহথগত 
অর্থনীতি ব্যাপকভাবে সীমিত হয়ে যায়। নতুন শিল্পায়ন নীতির ফলে 
শ্রমজীবি ছিসেবে প্রচুর বহিরাগতদের সমাবেশ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে । অথচ 
শিল্পায়নের কোন সুফল উপজাতি কোনদিন ভোগ করতে পারেনি । শিল্প প্রতিষ্ঠান 
-সমূছে সব কর্মচারিরাই বহিরাগত ছিল। পাকিস্তান আমলে বটেই, বাংলার্দেশের 
অত্যু্ধয়ের পরও শেখ মুজিবর রহমান থেকে গুরু করে সা মিলিটারী সরকার 
ভূলের পর তুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে । শেখ মুজিবের অ।মলে পার্বত্য চট্টগ্রাষে সরকারী 
উৎসাহে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় । বহিরাগত 


পুনর্বাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সম্পর্কে উপজ|তিরা সবসময় সচেতন ছিল । ফলে 
উপজাতিদের মধ্যে অসস্তোষ আরে! ব্যাপকভাবে বুদ্ধি পায় । উপজাতি সম্প্রনান্থ 


সরকারী উদ্ভোগকে তাদের স্বাত্থ ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকি বলে মনে বরে। 
ক্রমশঃ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রথমে | উপজাতি জনগণ 
ও সরকার উভয় পক্ষই অস্ত্রের মাধ্যমে সমন্তার সমাধান করতে চেম্সেছেন এবং 
লেখকের ভাষায়) তাও তুল পদক্ষেপ ছিল। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত এখন ষে জটিল আকার ধারণ করেছে ভার জন্ত 
লেখকের মতে, আংশিক ভাবে দায়ী উপজাতি নেতৃত্ব । নিজেদেরকে সব সমন 
আলাম! ভাবে দেখেছেন উপজাতি নেত্তার।। সারা দেশের আর্থ-দাষাজিক-য়াজ- 
নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্ডাকে দেখায় চে! উপজাতি নেতার। 
কোনধিন করেন নি। ফেন তার! নিজোদ্বর আলাদা ভাবে দেখেছেন এবং 
নিজেদের হতো! করে সমন্তার সমাধান চেয়েছেম, তার কারণগ্ুছে। 
এলেখক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন যা! পারত টউট্টগ্রাচর জক 
কোন বইড়ে আবর। দেখতে পাই না। বেখক জাম্বাদের দেশের 


গ 
জাতীয় রাজনৈতিক দল সমূহ ও নেতৃত্বকে বিশেষ ভাবে দায়ী করেছেন। তার 
মতে, জাতীয় চিন্ত! চেতনার মৃল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছয়ে উপজাতির! ক্রমশঃ দুরে 
থাকার অগ্যতম প্রধান কারণ জাতীয় নেতৃত্বের উপজাতিদের সমস্যার শেকড় খু'জে 
তার গভীরতা ও ব্যাপকত! উপলব্ির বার্থতা, কিংবা! উপজাতি সমন্ত।র প্রতি কোন 
গুরুত্ব না দেওয়]। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের এ সমস্তার সমাধান কিভাবে সম্ভব? উপজাতিদের 
টি মূল দাবি রয়েছে ; এক। বহিরাগত শরণার্থা পুনর্বাসন বন্ধ করা, দুই । 
পুনর্বামিত শবণার্থাদের ফিরিয়ে নেওয়া, তিন। উপজাতিদের জমি ফিরিয়ে 
দেওয়া, এবং চার। আঞ্চলিক স্থায়ত্বশাসন। প্রীতিগ্রপ ও সেনাবাহিনীর এপ্রিল 
চুক্তি মোতাবেক বঠ্ররাগত পুনর্ব।সন বন্ধ কর! হবে এবং বেআইনী অন্থপ্রবেশ বদ্ধ 
কবার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কব! হবে। এছাড়া, উপজাতিদের বেদখলকৃত 
জমি জম! সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটর মাধ্যমে মালিকের কাছে হস্তান্তরের 
অংগীকার করা হয়েছে। পুনর্বসিত শরণার্থাদ্ের ফিরিয়ে নেওয়ার কোন মিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় নি। আঞ্চলিক স্থায়ত্বশাসন সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণ! চুক্তিতে 
নেই। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ণ পরামর্শের জন্ঠ 
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে উপজাতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা নেওয়া হবে 
এবং উপজাতি জনগণের হ্থার্থে “সংশোধিত” পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেখন ১১০০ 
শীঘ্ব প্রকাশ করা হবে। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে আঞ্চপিক শ্থায়ত্বশাসন বলতে কি 
বুঝায়? এটা কি ধরণের স্বাধীকার? পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে, বুহত্র জনগোষী 
শাসিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঞ্চলিক শাসনের রূপরেখ। কি হবে, স্থানীয় প্রসাশন 
ও উন্নয়নে উপজাতিদের কি ভূমিক। হবে, বৃহত্তর জনগোষঠীর সাংস্কৃতিক গুভাব 
ও শিক্ষার্নীতি উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট রক্ষায় কতটুকু উপযোগী--এ সব 
বিষগন আঁলোচন] ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা স্বাক্ষত্বশাসনের পরিধি নির্মাণে সহায়ক 
হবে। সম্পূর্ণ বিষয়টি রাজনৈতিক দ্দিক থেকে খুবই স্পর্শকাতর । বিষয়টি 
আমাদের দেশের রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব পাওয়া উচিত। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের পাশাপাশি ভারতে মিজে! বিদ্রোহ এবং বার্মার আরাকান বিছিন্নতাবাদী 
আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ চপসছে। এই ঠ্িন এলাকার সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মধ্যে 
যোগাযোগের কথাও বিভিন্ন পঞ্র-প্জিকায় পাওয়া যায়। এছাড়া লেখক 
ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ ধরণের সমু জ(তিডিত্তিক সশস্ত্র আন্দোলনকে রা'জনৈতিক- 


ঘ 
ভাবে কাজে লাগাতে আন্তজাতিক চক্রান্ত সব সময় গ্রচেষ্টারত। ন্ুতরাং পার্বত্য 
চট্টগ্রামের সংকট নিরসনে উপজাতি নেতৃত্ব, জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং 
সরকারের সম্মিলিত ফলপ্রন্থ উদ্বোগ নেওয়৷ আগু প্রয়োজন । বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক কাঠামোতেই এই সংকটের মীমাংসা সম্ভব। প্রয়োজ্ন শুধু আস্তরিক 
প্রচেষ্টার এবং সমস্যাকে জানার নিরলস প্রচেষ্টার । লেখক তার "প্রসঙ্গ 
পার্বত্য চট্টগ্রাম বইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং উপদ্দলীয় কোন্দলের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এতে অনেক দিক থেকে 
বিতকিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে সমশ্ঠটির 
ব্যাপকতা ও তাত্প্য বুঝতে স্থবিধা হয়েছে । লেখক নিজে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তথ্য সংগ্রহে তার সুবিধা খিল, এবং সাহস 
নিয়ে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। অনেক পেশাগত গবেষক হয়ত বা এত 
সাহসী হতেন ন1। 
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কানাডা, এম. কিউ. জামান 
১ল। নভেম্বর, ১৯৮৫ । নৃবিজ্ঞান বিভাগ, মেনিটে|বা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা 
এবং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্য/লয়, বাংলাদেশ । 


কিছু কথা 


যে ছু'টো প্রশ্ন প্রথম থেকেই মনের মধ্যে আছে এ লেখ প্রকাশ করার 
ব্যাপারে সে দুটোই গোড়াতে বলে নেওয়! দরকার । প্রথমটা, অবধারিত 
ভাবেই হন--কেন এই লেখা | ছ্বিতীয়টা হুল, এই লেখা! আবার বোদ্ধা পাঠকের 
ওপর সেই প্রবাদবাক্যের বোঝার উপর শাকের অণটি হয়ে যাবে নাত? কেন 
লিখলাম, তার উত্তর বোধহয় লেখার শিরোনামের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি 
পাণ্টা প্রশ্ন করা হয় আমার যোগ্যতা সম্পর্কে, তাহলে সবিনয়ে স্বীকার করতেই 
হয় আমার লেখার সীমিত যোগ্যতা । এমন কি, ছাপার হরফে কোনও বড় 
লেখাই লিখতে পারিনি এর আগে। তব্‌ এ স্পর্ধার কারণ 'ক্ষণিকা'র রবীন 
নাথের সন্ধ্যারবির কাজ মাটির প্রদীপের নেওয়ার ইঙ্গিত। নিরুত্বর ছবি 
জগতের যর্দি এতটুকুও চেতনার সঞ্চার করা যায় এই ছোট্র অঞ্চলের দিকে 
তাকাতে । 


সতেন্রনাথ দত্তের বাঙ্গালীর এক হাত মগেরে রুখেছিল, আর হাত মোগণকে । 
কিন্তু মোগলকে রোখার পর ঘে সভ্যতা সংস্বৃতির লীলাতৃষির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল 
সেটা কিন্তু গকে রোখার জায়গা পর্যন্ত পৌছায়নি। তাই ত্রিপুরার দক্ষিণে, 
মিজোরামের পশ্চিমে আর ব্রহ্মদেশের পূর্ব-উত্তরে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের 
মূল ভূখণ্ডের জনজীবনে সবল শ্োত থেকে এক বিছিন্ন অস্তিত্বই থেকে গেছে 
চিরকাল। তিন রাজা, তার তেয় সম্প্রদায়, ভাষা আর রীতিনীতিও বিতর, 
নিজ নিঞ্জ সমস্ত! নিলেই ব্যাপৃত থেকে গেছেন আগাগোড়া । বৃটিশ শাসকেরা 
দেখেছিলেম রাজায় রাজত্ব মেনে নিলেই মিধধাটে থাকাঁযায়। সুতরাং 'সাছ? 
জনগণের বোঝা হওয়ার লৌতাগ্য থেকে রক্ষা! পেখেছিল পার্ধত্য চট্টগ্রাম। 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় জাগরণের' প্রথম পর্যের নব 
উল্নেষের লোহিত ছটা ভারতের পুব' দিগন্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাডিয়ে 


চ 
দিয়েছিল । বড় আশা নিয়েই এখানকার সংশয়গ্রন্ত জনগণ তাদের নেত। 


পাঠিয়েছিলেন বোগ্বাই ও দিল্লিতে আন্দোলনের প্রকৃতি ও রূপরেখার সঙ্গে 
পরিচিত হতে । আর তাতে তাদের সঠিক ভূমিক! খুজে পেতে । জাতীয় 
গ্রেসের সামনে তখন অনেক কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সে কাজের নাগাল 
পেল ন!। আশা বেশী ছিল। বঞ্চনাটাও তাই বেশী করে বেজেছিল বৃকে। 
পরিচিত পরিবেশের খোলস ছেড়ে অচেন! দিগন্তে নতুন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা করার প্রথম প্রচেষ্টার বার্থ পরিণতি পার্বত্য টট্টগ্রামের মানুষদের আবার 
খুব বেশী করে তাদের নিজেদেবকেই আকড়ে ধরতে প্ররোচিত করল। 

দেশ বিভাগের পর পাবিষ্তানের স্যষ্টিলগ্ে পার্বত্য চট্রগ্র/মবাসীরা হঠাৎই 
জানতে পারলেন, তারা পাকিস্তানের নাগরিক। কেন হল, কি করে হল-_এ 
প্রশ্নের জবাব কে দেবে? দেশ বিভাগের এই যে দায় তাদদের ওপর চাপিয়ে 
দেঁওয়! হন, যার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ক্ষীণ প্রচেষ্টা তীর্দেরকে যেমন 
একদিকে করে তুলল সন্দেহের পাত্র পাকিস্তানের চোখে- অন্যর্দিকে এটাই তাদের 
করল আরও অস্তমুখীন। বাইরের জগতের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি হল আরও 
গভীর । বাংলাদেশের স্থষ্টিলগ্নেও এর পরিবর্তন হলনা । মুক্তি যুদ্ধের পরে 
কিছু নেতার কথাবার্তা তাদের কাজে পাঞ্জাবী জাত্যাভিমান থেকে বাঙালী- 
জাত্যাভিমানে উত্তরণ বলে মনে হল। আর তখন থেকেই গুরু হয় পার্বত্য 
চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা, ঘা আজ তাদের অস্তিত্বের 
গভীর শেকড় ধরে টান দিয়েছে। 

ইতিহাসের এই পটপরিবর্তনে পার্নত্য চট্টগ্র।মের ভাষা ধর্ম ও জ.তিগতভাবে 
ক্ষদ্র জনগোঠীসমুহের নিঃশব্ব আতি বড গভীর ভাবে দেখেছি আমি বিগত ছুই 
ঘ্বশকের কিছু বেশী সময় ॥ একের পর এক ধাকৃকা খেতে থেতে এমন একট! 
অবস্থার স্থ্টি হয়েছে যে তার! প্রায় উদনভ্রাস্তির শেষ সীমায় পৌছেছেন। যুগট। 
প্রস্তর যুগ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষু্র জনগোঠীলমূহ হিং নরখাদক জাতি 
নয়। যাযাবর বৃত্তিও তাদের এখন আর নেই। বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ন 
সাযুজ্যে নিজন্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জ/তিগত অস্তিত্ব নিয়ে তার! মানুষের দরবারে 
উপস্থিত হতে চান। অথচ পারছেন না । এই তীব্র যস্তরণার জীবনবোধই এ 
লেখার শুরু । 


ছু 
ভারতের ত্রিপুরা রাজোর দক্ষিণে, মিজোরাধের পশ্চিমে, বর্দার পূর্ব-উত্তরে 


ও বদর নগরী চট্টগ্রামের পূর্বে বাংলাদেশর দক্ষিণ পুর্ব ২১৩৫ এবং ২৩৪৫ 
উত্তর অক্ষাংশ ' ৯১৪৫ এবং ১২'৭০ পুর্ব ভ্রাদিমাংশে ৫০৯৫ বর্গমাইল এলাকা 


দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। বর্তমানে ব। তিনটি জেলায় বিভক্ত খাগড়াছড়ি 
বান্ধরবন € রাঙামাটি € পার্বত্য চট্টগ্রাম )। তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে জাতিগত ভাব স্ষুদ্র জনগোীর তেরটি সম্প্রদায় । প্রত্যেকটি সম্প্রদায় 
অভিন্ন সমস্যায় বিপর্ধস্ত। তাই তিনটি জেলার নাম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ 
নম করে আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বতন জেল৷ পার্বত্য টট্টগ্রামকেই ভাষা, ধর্ম 
ও জাতিগত্ভাবে শ্ুত্র জনগে ঠীসমহের বাসভমি এবং আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে. 
ধর হয়েছে। এলেখার উদ্দেশ্য সমত্যার সমাধান দেওয়া নয়, সমন্ার মুল: 
খোজ৷। জমাধানের বাস্তবানুগ নীতি প্রণয়ন ও তা! কার্যকর করার দাদ্ত্ব সরকার 
এবং জাতীয় নেতাচ্রে। 

আবেগের তাড়নায় মিরপেক্গত। যাতে হারিয়ে না ফেলি; সেজন্য নির্ভর 
করেছি পার্বজ্য চট্টগ্রামের ওপর লেখা বিভির প্রামান্ঠ গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
ও দেশের এবং বিদেশের গপত্র-্পত্রিকার ও ধিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাতকারের 
ওপর । নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য সতীর্ঘদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছি । 
আর প্রেরণ! পেয়েছি একাতরের কিংবদস্তী পুরুষ ও পাত্রের জাতির 
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যার বিরুদ্ধে 
প্রথম প্রতিবাদী ক বঙ্গবীর বাঘা কাদের সিদ্দিকীর কাছ থেকে, 
ধিনিও আজ আমারই মত আরেক সুতীব্র ফল্সশাবোধে ক্ষতবিক্ষত । 
খণ হ্বীকার করলেই শেষ হুবেনা! চরম দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু গিয়াসউদ্দীন 
আহমেদের কথা, ষে প্রতিদিনের নির্যম জীবনযুদ্ধে জড়িত থাকা সত্বেও আমার, 
লেখার শ্ুুদ্র শিখাটিকে দিনের পর দিন জালিয়ে রেখেছিল। সাহিত্যিক 
বন্ধু-দাদ! পরেশ সাহা সময় দিয়েছিলেন, বসত সময় থেকে বেশকিছু এ৷ 
বইয়ের পাঙুলিপি দেখে দিতে ও নামকরণে সাহা করতে । লেখা তৈরির 
দিনগুলোতে শ্রীমতি ইন্দপ্রিয়া! চাঁকম। মায়ের মমতা দিয়ে আমার সব অভাব 
মিটিয়েছেন। উৎসাহে করেছেন উজ্জীবিত। তার কাছে কতজ্ঞতা প্রকাশের 
ভাষা বা! সাহস, কোনটাই আমার নেই। বিভিন্ন সময়ে বিজি তাষে সাহায্য করে 


| 
আম'কে সত করেছেন মু হাসেমি মান্তুধ জ।হিল যুগল, দীপক চাকমা, 
এম. এল. দেওয়ান, দেবাশীষ দেওয়|ন, কুন্দন চাকম', সঙ্রযন চাকমা ও ্ৃতপা। 
সর্বোপরি নাষ প্রকাশে অনিচ্ছুক আমার এক শ্রদ্গেয় দাদ!র, লেখার গ্ থেকে 
শেষ অবধি সব ক্ষেত্রে সব রকমের সহযোগিতা না থাকলে লেখা আদৌ শেষ করতে 
পারতাম কিনা! সঙ্দেহ। তাঁর খণ অপরিশোধ্য। আমার লেখ। তৈঘ়ি হয়ে 
গিয়েছিল চুরাশিতে। কিন্তু আয়তের বাইরে ঘটে যাওয়! নান! সমস্যার কারণে 
বইটি প্রকাশে বিলম্ব ছটে। ইতিমধ্যে পার্বত্য টট্টগ্রামে নতুন পরিস্থিতির শি 
হয়েছে। পরিবতিভ পরিস্থিতির ওপর নতুনভাবে কিছু সংযোজন করতে গেলে 
লেখার অনেক কিছুরও বল ঘটাতে হয় । আমি নতুন করে কিছু সংযোজন ন। 
করলেও অধ্যাপক এম. কিউ. জ।মান তীর লেখা ভূমিকায় সেই পরিবর্তনের 
রূপ ও ইপ্িত দিয়ে লেখাটাতে সাম্প্রতিকত্ার ছাপ এনে দিয়েছেন। আমি 
তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ । প্রকাশন! সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে আমার বোঝ! হাস্ক' 
করে দেওয়ার মাধ্যমে জয়ন্ত সাহা বন্ধুত্বের চরম নিদর্শন রেখেছেন। নাথ 
্রাার্স পরিবেশনার দীয়িত্ব নিয়ে আমাকে অনেক দ্বশ্শিন্তা থেকে অব্যাহতি 
দিয়েছেন। এসব সত্বেও কিছু তুলক্রট ও অশূর্ণত। থেকে গেছে। তার 
দায়িত্ব একান্তই লেখকের । 

শুরুতে দু'টে। প্রশ্ন রাধ! হয়েছিন। প্রথমটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। 
দ্বিতীয়টার উত্তর পাঠকের কাছে। 


--নি্ধার্থ চাকম। 


পুর কথা 

সাম্প্রতিক কালের ঘষে কোন দেশের সংবাদ পত্র ও সাময়িকী ধূললে চোখে পড়ে 
উপজাতি অধ্যষিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতার খবর । 
জ্বদীর্ঘ দিনের শোষণে, বঞ্চনায় ও অত্যাচারে উপজাতি জনগণ মৃতগ্রায়। তাদের 
সমস্তার উৎস, গতি প্রকৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ ন। করে বর্তমান বিশ্বের এখানে ওখানে 
সংঘটিত বিভিন্ন সশস্ত্র তৎপরতার একটি রূপে চিছ্িত করে, এ সশস্ত্র প্রতিরোধের 
পিছনে বিদেশী শক্তির প্ররোচন৷ ও মদত খোজা যেন সরকারের অভ্যেসে দাড়িয়ে 
গেছে। এই ধরণের সশস্ত্র তৎপরতার পেছনে বিদেশি শক্তির প্ররোচনা! ও মদত 
নেই, এই কথা কেউ বলছে না। তবে, তার সঙ্গে এও সমান সত্য, 
প্ররোচিত করা বা মদত যোগানোর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চাই। সরকারের 
ভুলনীতির ফলেই সেই ক্ষেত্র তৈরি হয় কিন্ত শুধু বিদেশি চক্রাস্তকে দায়ী করে 
নিজের দায়দারিতত্ব এড়িয়ে ধাওয়ায় প্রবণতা, হাত বদল করে ক্ষমতায় আস! প্রাতিটি 
সরকারের একটি অঘোষিত নীতিতে পরিণত হয়েছে । তাই, দেখা যায়, সরকার 
সমাধানের গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাস্তা না ধু'জে, অস্ত্রের মাধ্যমে পার্বত্য 
উষ্টগ্রমের উপজাতি সমন্তার সমাধান খু'জছে। এতে সমন্ত। দিনে দিনে আরও 


২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


জটিল হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য-জনপদগুলেো তাই বিক্ফোরণে 
কাপছে। এতদ্দিনকার শাস্ত নিরীহ উপজাতি জীবন অশাস্ত হয়ে উঠেছে। 
উপজাতি জনগণের একট। অংশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হতাশ হয়ে নিজেদের 
চরমতম অবক্ষয় থেকে বাচানোর জন্য চরম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্ত্রের 
মোকাবিলায় তারাও পাণ্টা ব্যবস্থা হিসেবে হাতে অস্ত্রে তুলে নিয়েছে। 
উপজাতিদের একট অংশ এ লড়াইকে মনে করছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার 
লড়াই। রক্তক্ষয়ী এই সংঘর্ষ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ুতার পক্ষে হুমকি 
হয়ে দাড়িয়েছে । 

সমস্তার সঠিক রূপ, গভীরতা ও ব্যাপকতা৷ উপলব্ধি করে দীর্ঘদিনের অবহেলায় 
উপজাতি জীবনে স্থষ্ট দুষ্ট ক্ষতগুলি নিরাময়ের সম্ভাবনা যেমন তিরোহিত হয়নি, 
তেমনি বন্ধ হয়নি গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উপজাতিদের 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারাট্টি দিয়ে জাতীয় জীবনের মূলধারার সঙ্গে 
তাদের মিলিয়ে দেবার পথ । 

বিজ্ঞানের দৌলতে এককালের বিরাট পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে । 
সর্বপ্রকার যোগাযোগ বাবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে পৃথিবীর এতদিনের অন্ধকারত্ 
অঞ্চলগুলোও আজ নিভৃত নয়। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রায় ঘুমিয়ে 
থাকা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি শিক্ষায়, চেতনায় নিজেদের আবিষ্কার করছে। 
এমন একটি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষাভাষি মংগোলীয় বংশসভূত, 
তেরটি উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য । 
কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয়, 
বিস্ফোরনের ভেতর দিয়ে । দৈবাৎ কোন ঘটনায় নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
সরকারের ভুল নীতি ও হুল পদক্ষেপে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে 
উপজাতি জনজীবন আজ বিপর্যস্ত । বিধ্বস্ত তাদের দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ | 
পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন? কেন বারুদের বিষাক্ত ধেশয়ায় দৃবিসহ এবং 
নিত্যদিন আতংক গ্রস্ত বর্তমান উপজাতি জনজীবন? এ প্রশ্নের উত্তর খু'্জতে 
হুলে ফিরে তাকাতে হয় বৃটিশ ভারতের বরাত্য চট্টগ্রামের দিকে | বুঝতে হয়, 
পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এই জেলার উপজাতিদের ভাগ্যে কি- 
ঘটেছে। 


দেশ বিভাগ এবং তারপর 


সতেরই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ। সেই প্রথম ঘোঁধণা করা হয় যে, 
চট্টগ্রামের আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানের অন্ততভূ্ত হবে। বেঙ্গল 
বাউগারি কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র্যাঁডক্লিপের রায় পাকিস্তান বেতার 
প্রচার করে বটে, তবে সে ঘোষণায় জোর ছিল না। ছিল না স্পষ্টতাও। 
ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে ছুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-ভারত ও পাকিস্তান 
_স্ষ্টি কর! হয়েছিল মূলতঃ যে সুত্র ধরে, সেই ধিজাতি তত্ব অনুসারে জনসংখ্যার 
পচানব্বই শতাংশ অমুসলিম, ভাষা ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যাধিত 
পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্গত কারণেই ভারতের অন্তর্ক্ত হবার কথা । কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
সেই ুত্র বরবাদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়! 
হল। কেন কর! হল, এই নিয়ে ভারত বিশারদ ও ইতিহ।সবিদদের মতের 
ভিন্নতা রয়েছে । কারো মতে, পূর্বাঞ্চলের খুলনা, সিলেট ও কলকাতা 
কার ভাগে যাবে, এ প্রশ্ন নিয়ে পরম্পর বিরোধী ছুটি বৃহৎ দূন কংগ্রেস ও মুসলিম 
লিগ-ব্যন্ত থাকার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম “ইস্থ্যটি, তেমন গুরুত্ব লাত করেনি। 
কেউ কেউ আবার মত প্রকাশ করেন, পাঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেল! ভারতের 
অস্ততূক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে 
গিয়েছিল: ফিরোজপুর জেলার জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমায় মুসলমানর। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে শিখদের ঘন বসতি ছিল। মুল পরিকল্পনায় এই 
ছুই মহকুমাকে পাকিস্তানের অস্তভূক্ত করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে জোর 
গোলযোগ, চরম বিশৃঙ্খলা ও মারাত্মক দ্বাঙ্গ৷ আশঙ্কা করে তংকালীন পাগ্তাবের 
গভর্ণর স্যার ইভান জেনকিল্স আগ্টের প্রথম সথ্াছে র্যাডক্লিপকে (শ্যার সিরিল 
র্যাডক্লিপ পাঞ্রাব বাউগ্ডারি কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন ) অনুরোধ করেন, 
তাকে সীমানা বিভক্তির একটি মানচিত্র ষেন আগাম পাঠান! হস, যাতে তিনি 
প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় সৈগ্ত ও পুলিশি ব্যবস্থা নিতে পারেন। র্যাডক্লিপের 
সচিব ক্িটোফার বীমণ্ট সেই মানচিত্র পাঠিয়ে অহরোধ রক্ষা করেন । তারিখটা 
ছিল আটই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচচ্গিশ। ্‌ 
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সাতচল্লিশ সালের পনের আগষ্ট স্তার ইভান জেনকিল্স পাঞ্জাবের গভর্ণর 
হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তার জায়গায় আসেন মুসলিম লিগ নেতাদের প্রিক়্ 
পাত্র স্যার ফ্রান্সিল মুদী। জেনকিজ্স অবসর গ্রহণ করার সময় পাঞ্জাব বিভক্তির 
মূল পরিকল্পনার মানচিত্র ও নোট, উদ্দাসীনতার কারণেই হোক কিংবা উদ্দেস্থ- 
মুলক ভাবেই হোক, তার অফিসে রেখে গিয়েছিলেন। মুদী এই নখিপত্র 
মোহম্মদ আলি জিরাহ্‌ ও লিয়াকত আলি থানকে দেখাতে দেরি করেন নি। 
এই নিযে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নাহর আলোচনায় অচলাবস্থা। স্যষ্টি হয়।১ 
এই অচলাবস্থা! ও মনকষাকষি দূর করার উদ্দেশে মাউণ্টব্যাটেন মত প্রকাশ করেন, 
পাকিস্তানের এক অংশ যদি সীমান। বিভক্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহলে সেই ক্ষতি 
অন্য অংশ দিয়ে পূরণ করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে ।২ এই ভারসাম্য নীতির 
সমর্থনে মাউণ্টব্যাটেন তড়িঘড়ি তার পাঠালেন বাংলার গভর্ণর স্যার ফেড়িক 
বারোসকে তথ্য পাঠাতে, বস্তত, প্রমাণ বরতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানের 
অন্ততূক্তিই স্ায়সঙ্গত। যেমনটি ভাব! গিয়েছিল, পশ্চাদপদ্ এলাকার ভৌগোলিক 
সীমান! সংক্রান্ত তথ্য বারোসের জান] ছিল ন।। বারোসের রিপোর্ট যখন মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের দপ্তরে পৌছাল, তখন র্যাডক্লিপ রায় গৃহীত হয়েছে এবং তা প্রকাশ 
করার জন্য দস্তরমত সীলমোহর দিয়ে ভাইসরয়ের ক।ছে পাঠানে। হয়েছে। যে 
জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তভূরক্তির ব্যাপারে র্যাডর্লিপ কোন কারণ 
দেখাতে পারেন নি ।৩ তবে এই সম্পর্কে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য ছিল, 
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১) এইচ. এন. পণ্ডিত, র্যাডারুপ সোড, চাকমাস রাঁপু অমতবাজার 
পাতিকাঃ ১১মে, ১৯৪০ 

২) এইচ. ভি. হাডসন, 'দি গ্রেট 'ভডিভাইড, পঃ-০6৪1 

৩) এইচ, এন, পণ্ডিত, র্ান্ডারুপ সোড, চাকমাস রাীঁপ, জনৃতবাজার 
পার্নকা, ৯১মে ১৯৮০ 
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লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্যেও পার্বতা চট্রগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি করার 
স্বপক্ষে দেওয়] যুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা ধর! পড়ে । এই সমস্ত জটিলতার কারণেই 
সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দ ও পনের আগষ্ট উপমহাদেশ ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত 
নামে দুটি রাষ্ট্র স্ষ্টি কর] হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল দু* 
দিন পর, সতের আগষ্টে। 


দেশ বিভাগের আগে সার! ভারতবর্ষে বয়ে যাওয়া! রাজনৈতিক আন্দে.লনের 
উত্তাল ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য-_-জনপরদ্দের আপাত: শান্ত ও সরল জীবন 
সৈকতে ০হমনিভাবে আছড়ে পড়েনি, যাতে করে জাতীয় মূলস্রোতের সঙ্গে এই 
অঞ্চলের নিবিড় ও অভিন্ন যোগস্ত্র গডে উঠতে পারে । কারণটা দ্বিবিধ, 
সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ। পার্বত্য টট্টগ্রামবাসীদের প্রধান অন্তরায় ছিল 
যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং অশিক্ষা। এই কারনে এই জেলায় রাজনৈতিক 
সচেতনতা ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেনি । অভাব ছিল সারাদেশে সংঘটিত ঘটনা 
পঞ্মী সম্পর্কে সঠিক ধারনার ৷ সমাজ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত সামস্ততান্ত্রি | 
সামস্ত সর্দার ব। রাজান্দের অবলম্বন করে ঘুরত তাদের জীবন প্রবাহ । রাজারা 
ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি ব! ব্যক্তিত্ব। রাজাদের নিজস্ব স্বার্থে তৈরি 
কাঠামে! ছাড়া সেখানে সুসংগঠিত দল বা সংগঠন ছিল না। সংগঠন গড়ার 
বাধা ছিল, প্রথমত রাজার] নিজেদের স্বার্থ ক্ষন হবার ভয় করতেন, দ্বিতীয়ত, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের ওপনিবেশিক প্রশাসন, তৃতীয়ত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অভাব, চতুর্থত, 
দল ব| সংগঠন সম্পর্কে স্কানীয় জনগণের ভীতি । 

ব্যাপক বাধা ও প্রতিকূলতা সত্বেও ছু'একজন এগিয়ে আসেন এবং বিশ দশকে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি; নামে একটি গণ-সংগঠন গড়ে উঠে। যদিও এর 
আগে উনিশ শ পনের সালে রাজমোহন ঘ্বেওয়ানের নেতৃত্বে "চাকম। যুখক সমিতি, 


১। জ্যারি কলিম্স গ্যান্ভ ডাঁমনিক লাঁ প্যায়ারে, মাউশ্টব্যাটেন এণ্ড 'ছি 
পার্টিশন, বিকাশ পা্বালাঁসং দিল্লী, ১৯৮৭, পও ১৭৮ 


ঙ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


আরও পরে উনিশ শ আটাশে ঘনশ্তাম দেওয়ানের (দেশ বিভাগের পর তিনি 
ভারতে চলে যান এবং ষাট দশকে ভারতের ত্রিপুরা! রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের সদন্ড 
হন) নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল “চাকম! যুবক সংঘ | সংগঠন দুটির কার্যক্রম ও 
কর্মবিস্তূতি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত। সংগঠন ছুট পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল 
উপজাতি সম্প্রদ্ধায় ভিত্তিক, এমনকি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্বম উপজাতি সম্প্রদায়, 
চাকম। সম্প্রদ্ায়তুক্ত জনগণেরও সংগঠন ছিল ন1। সংগঠনের সদশ্তপদ নির্দিষ্ট 
ছিল চাকম যুবকদের জন্য । তাই বল যেতে পারে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম জন 
সমিতি'ই সব সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রথম গণ-সংগঠন । এই সমিতির কর্মকমিটির 
সভাপতি হন কামিনী মোহন দেওয়ান (পরবত্থতে এই এলাকার প্রথম নির্বাচিত 
এম. এল- এনয়ের একজন। অপর জন হলেন বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা! )। 
জনলম্তির মুল কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল, স্থানীয় অভাব অভিযোগ দেখাশোনা 
এবং তা দূর করার চেষ্টায়। প্রথমদিকে জন সমিতির রাজনৈতিক প্রেরণ! 
তেমন তীব্র ছিল না। তাই দেখা ষায়, জন সমিতি জাতীর রাজনৈতিক 
দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি বা যোগাযোগে তেমন আগ্রহী 
ছিল না। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বুটিশ বিরোধী আন্দোলন ও 
স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ পাবত্য চট্রগ্রামে সঞ্চালিত করার প্রয়াস খুব একট! 
নেয়নি। অনুশীলন সমিতি এবং উগ্রপস্থী দলের কিছু কিছু সদন্ত বৃটিশ বিরোধী 
সশস্ত্র কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে আত্মগোপন করে থাকার জন্য মাঝে মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতেন । তাদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের ফংকিঞ্চিৎ 
যোগাযোগ যা ঘটত, তা ছিল দৈবাৎ। হিল ভাব আদান প্রদানের সুযোগ এবং 
সমগ্নের অভাব । তাদের সংস্পর্শের ফলে যদ্দিও বা নামে মাত্র যে যোগ|ধোগ 
স্থাপিত হত, তাতে আন্দোলনের সামগ্রিকতা ছিল ন1। ছিল বিভিন্ন ক্ষুত্র দলের 


১) এইচ. ভি. হাডসন, দি গ্রেট ডিভাইড, প:: ৩৫৪। 

২) এইচ. এন. পণ্ডিত, র্যাডা্ুপ সোড, চাকমাম রাীঁপ, অমৃত বাজার 
পাকা, ১১মে, ১৯৮০ । 

৩) ল্যারি কাঁল"স এ্যাণ্ড ডাঁমাঁনক লাঁপেয়ারে, মাডণ্টব্যাটেন গ্যাপ্ড দি 
পার্টিশন অফ ইপ্ডিয়া, ১৯৮৯, পৃঃ ১৭৮। 

৪) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টরলের এক দীন সেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এড কোখ রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ: ১৭৭। 
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চিন্তা চেতনার থণ্ডতা ও বিভিন্লতা, ৷ মুলশ্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার 
একপ্রকার অন্তরায়। পরবর্তীতে মুলিম লিগের জন্ম হলেও দলের নামে ধর্মীয় 
রঙ থাকায় তাঁর। পার্বত্য চট্রগ্রামের অমুদলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রভাব 
বিস্তারের চেষ্টা করে নি। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেয়ার পথে 
স্থানীয়ভাবে জাত অন্তরায় এবং জাতীয় দলগুলোর উ্দাসীনতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম 
অর্থনৈতিক ত বটেই, চিন্তাচেতনার দিক থেকেও বিচ্ছির ও পশ্চার্দপদ থেকে 
যায়। 


নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃস্কানীয় কয়েকজন কংগ্রেসের 
সঙ্গে যোগাযোগে প্রয়াসী হন। নামের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক লেবেল অশটা 
ছিল বলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের দূর্বলত! শ্বাভাবিক ভাবেই ছিল 
কংগ্রেসের প্রতি । এবং ভারতে অন্ততুক্তি হবার প্রবল ইচ্ছাও। কিন্তু কংগ্রেস 
উপজাতিদের স্বার্থ দেখবে কিনা, তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি শ্বাভাবিক 
স্বতস্ফুর্তভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে কিনা, এই ব্যাপারে উপজাতি নেতৃবৃন্দ 
স্বস্তি বা নিশ্চয়তা তখনও পান নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীণ নেতাদের 
অন্যতম কামিনী মোহন দেওয়ানের চিন্তা-চেতনার এই আশঙ্কা পরিষ্কার পরিস্ফুট, 
“এই সময় সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেসের পতাকা তলে স্বরাজ্য আন্দোলন তীব্রভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকেরা অনেকে খদ্দর তির বিলাতি কাপড় 
পরিধান করিয়। বেড়াইতে লজ্জা! ও আশঙ্কা বোধ করিতে লাগিল। সভাসমিতি 
সকল সময় সর্বক্ষেত্রে হইতে লাশিল। বহু কংগ্রেপ চরমপন্থী আমাকে সর্দলবলে 
&ঁ শাখাতে যোগদানের জন্য চাপিয়া ধরিল। কংগ্রেসের বহু চর«পন্থী সময় সময় 
আমার বাড়ীতেও পদ্দাপণ করিতেছিল। আমি বলিতে লাগিলাম, আমার মতে 
এইরূপ আন্দোলন ও গ্রপ্তহত্যা, ধর্ম ও ন্যায়বিরুদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্ 
প্রকাস্ত যুদ্ধে অবতরনে বরং প্রস্তুত হইতে পারি। বিশেষতঃ এই অগিক্ষিত 
নিরীহ পার্বত্াবাসীর পক্ষে ইহা! কুফলপ্রস্থ হইবে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে 
এইখানে ইহার এখনও সময় আসে নাই। পরিশেষে আমি তাহার্দিগকে এই 
কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তোমরা ঘর্দি আমাকে যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পার, 
তবে আমি স্বাধীনতার জন্য তোমাদের দলে যোগ দ্বিতে পারি বটে যদি তোমরা 
আমাকে আরও একট প্রশ্নের নিভূ'ল উত্তর দিতে পার। তাহা হইল এই-_ 
ভারত স্বাধীন হুইল অর্থে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলমানেরাই স্বাধীন হইল 
বুঝিতে হইবে, কিন্তু সংখ্যালঘু অন্তান্ত উপজাতি ও বাঙালী বড়ুষা প্রস্থৃতি 
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সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আমাদের চাকমা জাতির বেলায় কি নীভি- 
অবলগ্িত হইবে বলিয়া তোমরা মনে কর? তাহারা বলিল, স্বাধীনতা অর্থে 
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিধিশেষে সকলে সমান অধিকার লাতে সমর্থ হইবে। ইহাতে 
সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলিয়া থাকিবে না । আমি বলিলাম, ইহা শুনিতে এবং 
বইতে লিখিত বর্ণণ! শ্রবণ করিতে শ্রুতিমধূর বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে কতদুর 
কার্ধকরী হয়, ইহা চিস্ত। করিয়! দেখিবার বিষয়। 

“আমি ইহাও বলিলাম, মনে কর তোমার পরিবারে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ বিভিন্ন 
বয়সের লোকই আছে। বাড়ীর কর্তা যদি শিশু ও যুবাকে সমান অবস্থায় 
থাকিবার ব্যবস্থী করেন, তবে পক্ষপাত দোষ হইল না বটে, তবে তখন শিশুদের 
অবস্থা কি হুইবে বলিয়া মনে হয়? মনে কর দৌড় প্রতিযোগিতায় বালক, বৃদ্ধ, 
যুব! সকলকে একসঙ্গে অংশ গ্রহণে বাধা করিলে ইহার পরিস্থিতি কি দীড়াইতে 
পারে, তাহা! ভাবিয়া! দেখিবার বিষয় । আমরা হিন্দু-মুসলমান সভ্যত। গর্বে 
গধিত জাতির তুলনায় নাবালক শিশুমাত্র। আরও একটা বিষয় ভাবিয়া দেখিতে 
হয় ষে, একদিন আমর! ম্বাধীন ছিলাম । এখনও প্রায় অর্ধেক স্থায়ত্ব-শাসনের 
্থৃবিধা ভোগ করিয়। আসিতেছি। জাতীয় মোকর্দমার্দি আমর! নিজের! নিস্পত্তি 
করিয়! থাকি। ন্বাধীনভাবে যে কোন স্থানে স্থানাস্তরক্রমে বসবাস করিতে 
পারি। এইজন্য কোন জায়গা! খরিদ বা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে হয় না। 
পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে কোন বনজ সম্পদ বিন! বাধায় ব্যবহার করিতে 
পারি ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধা, একই আইন বা নিয়মের অধীন থাকিতে হইলে 
এ সব স্থৃবিধ! হইতে বঞ্চিত হইয়৷ পাহাড়ীরা কদাপি আত্মরক্ষা করিয়1 বাচিয়া 
থাকিতে পারিবে না । যেমন সভ্যজাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে পৃথিবীর বহু উপজাতি 
বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে । ***** তাহারা বলিল, নেতৃস্থানীয় লোক ভিন্ন ইহার: 
বিষয়ে সঠিক উত্তর প্রদান সম্ভব নহে। 

“বহু নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় 
নেত৷ হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে শ্বীকার করিয়! লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি 
থাকিবে না। অতএব, তোমরা যদি আমার সঙ্গে একজন লোক দাও আমি এই 
অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য বোদ্ে গিয়া তাহার 
সহিত দেখা করিতে পারি। তিনি ও সি. আর. দাশ মহোদয় এখন বোক্ছে 
'অবস্থান করিতেছেন। যদি একজন আমার সহিত যাওয়ার জন্ত উপযুক্ত লোক, 
পীইি তবে আহি তাহার যাতায়াতের সম্পূর্ণ বায়ভার গ্রহণ করিব। বোষ্ে আসা 
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যাওয়ার ব্যয়ভার বহনে আমাকে সম্মত দেখিয়! তখনই এক সদ্য এম. এ. ডিগ্রি 
প্রাপ্ত যুবক এই উদ্দেশ্তে আমার সহিত বোষে যাইতে রাজী হইল । চট্টগ্রা্ক 
হইতে তৎপরদিন আমি তাহাকে লইয়া রওনা হইলাম। বোষ্ধে পৌঁছিয়া 
গামদেবী রোড. নামক রাস্তায় এক প্রকাণ্ড অট্রালিকায় তাহার সহিত দেখা করত: 
উক্ত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি একটি উত্তরেই তৎক্ষণাৎ সব প্রশ্নের 
উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "গণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়মে জনগণ যেই প্রকার 
শাসন পদ্ধতি চাহে, তাহাই পাইবে।১ সেইবার কামিনী মোহন দেওয়ান: 
সরোজিনী নাইডু ও সি. আর. দ্বাশের সঙ্গেও বোহ্বাইতে দেখা করেছিলেন । 
এরপর তিনি কখনও একা, কখনও বা! স্সেহকুমার চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে, আবার 
কখনও ন্নেহকুমার চাকম! এক] দিল্লী গিয়েছিলেন । রাজা ভূবন মোহন রায় ও 
পরে রাজা নলিনাক্ষ রায়ও তাদের প্রতিনিধি অবনী রঞ্জন দেওয়ানকে দিল্লী 
পাঠিয়েছিলেন । কিন্ত জাতীয় নেতারা পার্বত্য উট্টগ্রাম কাঁর ভাগে পড়বে, এই 
জেলার জন্যই বা কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, জেলার অধিবাসীদের 
স্বাতন্্যই বা কতটুকু এবং কি ভাবে রক্ষিত হবে, তার কোন নিশ্চিত কাঠামো বা 
বক্তব্য দেওয়া! দূরের কথা, প্ররচ্ছর যুক্তির আড়ালে এই এলাকার প্রতি তাদের 
অনাগ্রহ লৃকানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন । 

পাবত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলে তিন রাজা মং, বোমাং ও চাকমা । ভাল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা, সার্কেলে বেশী জনসংখ্যা, শিক্ষিতের অপেক্ষাকৃত উচ্চ হার». 
তার সার্কেলে জেলা সদর অবস্থিতি, তদুপরি নিজেও অপর ছুই রাজার চাইতে 
শিক্ষিত হওয়ায় কারণে চাকমা রাজ ভূবন মোহন রায়ের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও 
ঘোগাযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। স্বাভাবিক কারণে চাকমা রাজ পার্বত্য 
চট্টগ্রামের ভবিষ্তত, বিশেষ করে চাকমা সার্কেল এবং তীর নিজের ভবিষ্বৃত নিয়ে 
উদ্দিশ্ন ছিলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিন সার্কেলের তিন রাজাই 
নিজের নিজের সার্কেল নিয়ে উদ্িপ্ন ছিলেন। কোন সময় তা সম্প্রদ্দায়কেন্দ্রিক 
হয়ে উঠেছিল। এক সার্কেলে আঘাত এলে অন্ত সার্কেলও যে অক্ষত থাকবে 
না, এই ভাবনার অভাব ছিল প্রকট । অখণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ অটুট. 





১। কাঁমনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টরলের এক দীন সেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ভ্রাদার্স এণ্ড কোৎ, রাঙামাটি, ১৯৭০১ প্‌ 
১৪৬-৪৮। 


-১৯ পার্ধত্য চট্টগ্রা্ 


খাকলে তিন সার্কেলের রাজার ক্ষমতা ও মর্ধাদা অক্ষুন্ন থাকবে, এ বোধের অভাবে 
সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এক্যবদ্ধ কোন প্রয়াস গড়ে উঠেনি । গুটিকয়েক নেতা, 
যারা মনে করতেন তার! জনগণের, তাদ্দের মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল 
সম্প্রদায় নিয়ে এক্যবদ্ধ প্লাটফরম ন! গড়ার দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। 
ফলে, আশংকিত সংকট পার্বত্য চট্টগ্রামের গোটা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর হওয়া 
সত্বেও সংকটমোচনের কম বেশী প্রচেষ্টা হয়েছিল রাঙামাটি কেন্দ্রিক, নয়ত 
-বান্দরবনকেন্ছরিক, অথব! মানিকছড়িকেন্দিক । সার! পার্বত্য চট্টগ্রামের তন্ত্রীতে 
অখণ্ড স্থুর বাজেনি কখনও | জাতীয় নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইন্থ্যর 
উপর আলাপ-আলোচনার জন্য ষে পার্বত্য নেতার! দিল্লী কিংবা ভারতের অন্যান্য 
শহরে গিয়েছিলেন, তারা সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেশি। 
পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারা এক হয়ে দিল্লী বা অন্য কোথাও ষান নি কখনও । 
পৃথক পৃথক ভাবে যাওয়ার দরুণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্তার উপর তাদের বক্তব্যে 
ভিন্রতা ছিল। ছিল সমাধানের রূপরেখার উপর ভিন্ন মত। দলগত কিংবা 
সকল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে তাদের দাবির সমর্থনে প্রত্যাশিত 
ও প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল অন্থুপস্থিত। 


চাঁকম! সার্কেলে শিক্ষিতের হার বেশী হওয়ায় চিস্তা-চেতনার দিক থেকে 
অন্য দু”টির চাইতে 'এই সার্কেল বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল। স্বভাবতই 
রাজনৈতিক গুগ্রন ও উদ্বিগ্রতা এই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ছিল বেশী । 
রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়! হয়েছিলও প্রথম এই সার্কেল থেকে । দেশ ভাগের 
আগে চাকম। সার্কেলে ছিলেন তিন ব্যক্তিত্ব । এক, রাজ। ভুবন মোহন রায়, 
ছুই, জনসমিতির সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান, তিন, জনসমিতির তরুণ 
সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা । তিন জনের চিন্তার ফারাক ছিল বিস্তর । 
সেই সময়ের পরিস্থিতি ও পরিবেশ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কামিনী মোহন দেগয়ান 
লিখেছেন, “ছ্িতীয় জার্মান যুদ্ধ অবসানের পর, স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ বহুকাল 
পূর্ব হইতে শ্বাধীনতা লাতের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট, অপরিসীম ত্যাগ ও অকাতরে 
জীবন উতসর্গের পরে ও যুদ্ধ অবসানেও আশাস্িত প্রতিশ্রুত ফল লাভের কোন 
বাক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, তখন সমগ্র ভারতের বিদ্ধ জনতা নবউদ্যোগে 
-তড়িৎশক্তি প্রবাহতুল্য বিপুল প্রেরণার জীবন পথে পুনঃ উদ্বেলিত ও সংঘর্ষে লিপ্ত 
“হওয়ার স্থির সংকল্প লইয়া কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করিতেছিল। 
“তখন বুটিশ গভর্নমে্ট জনতার অনমনীয় প্রেরণ অস্ত্রবলে গতিরোধ করার সম্ভাবন। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১১ 


না দেখিয়া, তাহার চিরাচরিত নীতি ও স্বভাব মতে ভারতে হিন্দু-মুসসমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির অঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া 
অপ্রতাশিতভাবে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করিল। এই 
ঘোষণার বাণী শুনিয়া, এই পাবত্য জাতিদের মনেও এক নতুন চিন্তা ও নতুন 
প্রেরণার ভাব জাগিয়! উঠিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে আমরা হিন্দু- 
মুসলমান ছুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, স্বীয় জাতির স্বাতস্থা রক্ষ! 
করার সম্তাবন। আছে কিন! তৎবিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় 
উপস্থিত হইল । কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও 
এক সময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম ।.**"*অতএব এই স্ুঘোগে আমাদের পূর্ব 
গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 
কিন্ত কি প্রকারের স্বায়ত্রশাসন আমাদের উপযোগী হইবে-_ইহা| লইয়া! আমাদের 
মধ্যে তিন শ্রেণী লোকের আবিরাঁব দেখা দিল । 

“চীফেরা চাহেন রাজতন্তব প্রথান্ুরূপ শাসন পদ্ধতি । জন সমিতির একপক্ষের 
পোক (শ্েহ কুমার চাকমার পক্ষীয়) চাছেন জনগণ কতৃক শাসন ক্ষমতার 
অধিকার লাভ। আমি এবং আমার দলীয় লোকের] চাই, সমাজের নেতা কিংবা! 
রাজা হিসেবে এই পদ্দকে নিরিপ্ব ও স্থায়ী করার জন্য এমন এক শাসন নীতি 
প্রবর্তন আবশ্তক, যাহাতে চীফ বা রাঁজারূপে যিনি থাকিবেন, তিনি সকলের 
শিরোমণি গণ্য হইয়াও শ্বীর খেয়ালের বশে কিংবা স্বার্থস্থবিধার খাতিরে ইচ্ছা 
করিলেও যেন প্রজার ক্ষতি ও উন্নতির বিষ্ন স্থষ্টি করিবার উপায় না থাকে ।১ 


অবস্থা এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, কেউ কারও মত থেকে একচুল 
নড়তে রাজি হন নি। মতানৈক্যের চরম অচলাবস্থার দরুণ দাবি আদাসের 
মোটামুটি যে ভিতটুকু ছিল, তা নড়বড়ে হয়ে যায়। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বাম! 
বাধে নেতা ও জনগণের মনে । ফলে, রাজা ভুবন মোহন রায় আরও বেশী 
রক্ষণশীল হয়ে যাঁন এবং নিজের স্বার্থ ষে কোন পরিবতিত পরিস্থিতিতে কি ভাবে, 
আগলান যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত থাকেন। স্নেহ কুমার চাকমা আরও বেশি 
উগ্রপন্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান মধ্যপন্থা নিয়ে রাজ! 
ভুবন মোহন রায় ও ন্নেহ কুমার চাকমার মাঝে গড়ে ওঠা দেয়াল ভেঙে দিতে 


১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দাীনসেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এপ্ড কো রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২০৯৫০ ॥ 


১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


চেয়েছিলেন । কিন্তু বার্থ হন। তারপর চেষ্টা কেন ন্নেহ কুমার চাকমাকে সঙ্গে 
নিয়ে চলার । এই প্রচেষ্টায়ও তিনি অসফল হন। তিন ব্যক্তিত্ব বা শক্তি 
যদি ন্যুনতম ভিতিতে এক থাকতেন, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্মান সমন্তার 
রূপরেখা হয়ত ভিন্ন হত। পার্বত্য টট্টগ্রামের তিন রাজ। নিজেদের স্বার্থ অটুট 
রাখতে উপমহার্দেশ বিভক্তির আগে ম্ব স্ব সার্কেলের জন্য দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা 
দাবি করেছিলেন বুটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে । ভারতের ভাগ্য 
নির্ধারণের তিন শক্তি তাদের দ্বাবির প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন ছিল না । পরবর্তীতে 
তার! .প্রস্তাব রেখেছিলেন, তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়। রাজ্যকে 
নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে । য! থাকবে কেন্দ্র শাসনাীনে ।১ 
এক্ষেত্রেও রাজারা ব্যর্থ হন। রণকৌশলও তারা বদলান । মং রাজ। ও চাকমা 
রাজা, বিশেষত চাকম। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শ ছেচল্লিশ সালে “হিলম্যান 
এসোসিয়েশন; নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, 
পাবত্য চট্টগ্রামকে ভাবত ভূক্তির জন্য তদবির কর! ও রাজাদের আধিপতা রক্ষার 
চেষ্টা ।২ 

উনিশ শ ছেচল্লিশের শেষে কিংবা সাতচল্লিশের গোড়ার দ্বিকে কংগ্রেসি এক 
কমিটি রাঙামাটি আসেন । কমিটির রাঙামাটি আসার উদ্দেশ্ত ছিল, পার্বত্য 
উপজাতিদ্দের জন্ত কি ধরণের শাসন প্রণালী উপযোগী, তা। খতিয়ে দেখ! এবং 
হাইকমাণ্ডের কাছে রিপোর্ট করা । সর্বভারতীয় এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন 
এ. ভি. ঠককর। কণটির সদশ্তরা ছিলেন, ভাঃ প্রযুল্ল ঘোষ, জয়পাল সিংহ, 
রাজকুষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা! ও জয়প্রকাশ নারায়ণ । কমিটিতে কো-অপ্ট মেধার 
ছিলেন ন্নেহকুমার চাকমা | সব্ভারতীয় কমিটিকে উপজাতি প্রথায় প্রাণঢালা' 
সম্বর্ধন। জানানে। হয়েছিল । রাঙামাটি খেলার মাঠে জনসভা হয়েছিল। সেই 
সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কামিনী মোহন দেওরান ।৩ 


১) অগ্গবংশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন 'চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, কলকাতা, 
অকটোবর, ১৯৮১, পৃঃ ৩। 

২) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চ্টলের এক দাীনসেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এস্ড কোং রাঙামাটি, ১৯৭০১ পৃঃ ২৯২। 

৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চ্টলের এক দীনসেবকের জীবন 
কাহনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০, পঃ ২৫৪-৫৮ 
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স্ক(নীয় জনসাধারণের উৎদাহ ও সার্দর অভ্র্থনার উষ্ণতা পেয়ে কমিটির 
মেধারদের অভিভূত মন্তব্য, “অনেকদিন যাবত বাতান বন্ধবোতলের ছিপি খুলিয়। 
গেলে যেমন জোরের সহিত উহার বা তাস নির্গত হইয়া যায়, ইহার্দের সেই অবস্থা 
হইয়াছে ।১ 


আলাপ আলোচনার জন্য স্থান নিবাঁচিত হয়েছিল রাঙামাটি সাক্কিট হাউ । 
কমিটির সদস্যগণ রাজা! এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত 
হন। জনপ্রতিনিধির্দের মধ্যে হিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান, নীরোধ রঞ্জন 
দেওয়ান, ভুবন চন্দ্র চাকমা ও ঘনশ্যাম দেওয়ান ।২ কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিদের দাবি-দাওয়ার অনেকাংশ মেনে নিয়েছিলেন। সেইভাবে 
হাইকমাণ্ডের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। রিপোর্টের কার্যকারিতা কতটুকু 
ছিল, তা জান। গিয়েছিল ভারত বিভক্তির পর ঘখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের 
অন্ততুক্ত হয়।৩ ভারতের বিশেষ করে কংগ্রেসের কিছু নেতার পার্'ত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিদের প্রতি আগ্রহ ও সহান্ৃভৃতি ছিল। কিন্তু ভাগাভাগি রাজনীতির 
অন্ধ গলিতে সব সর্দিচ্ছ! হারিয়ে গিয়েছিল । 


ভারত বিভক্তিতে পৃর্বাঞ্চলের কোন অংশ কার ভাগে যাবে, এমন সব 
বিত্কিত বিষয়ের উপর তখন বেলবেড়িয়া হাউসে শুনানি চলছিল। পার্বত্য 
ট্টগ্রাম ভারতের অন্তভূক্তিতে কংগ্রেসের দাবির চাইতে, পাকিস্তানে এই জেলা 
অন্তভুত্তির জন্য মুসলিম লিগের দাবি এবং জিদ ছিল বেশি । মুসলিম লিগের 
পক্ষে যারা ওকালতি করছিলেন, তার। পার্বত্য উপজাতির বিশেষ করে সেই 
স্বানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, চাকমাদের মবসলিম নাম ও পদবী ব্যবহারের বিষয়টি 
উল্লেখ করেন ।5 মোগল শাসনের সময় মোগলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আন্্গত্য 
প্রদর্ণনের জন্য চাকম। রাজারা, কোন ক্ষেত্রে সন্তরান্ত প্রজার! মুসলিম নাম ও পদবী 
ব্যবহার করতেন । যদ্দিও তাঁর কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নি। চাক! 
জাতির ইতিহাসে চম্মন খান, জালাল খান, শেরমণ্ট ধান, শের দৌলত পাগলা, . 


১) এ, প্‌: ২৫৩-৫৪। 

২) এ, পূ: ২৫৬। ৃ 

৩) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চ্টুলের এক দান সেবকের জীবন 
কাহিনী পৃঃ ২৫৬ 

9) সংরক্ক চায়লা। লেখকের হ্গে সাক্ষাতকার, করকাতা, ১৪৪৩ |. 
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টব্বর খান, জব্বর খান, ধরম বক্স খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কর্মবিবরণী পাওয়? 
যায়। মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও তীর৷ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।১ তা! সত্বেও 
নাম ও পদবী ব্যবহারের অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম লিগের উকিলর। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের সংখ্যগরিষ্ঠ সম্প্রদায় চাকমার্দের মুসলিম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন ।২ র্যাডক্লিপ এওয়ার্ড ঘোষিত হবার আগে পধ্যস্ত পাবত্য চট্টগ্রামের 
নেতারা ভারত ভূক্তির জন্ত কংগ্রেস নেতাদের দুয়ারে দৌড়াদৌড়ি করে সামান্ড 
সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারেন নি। দায়ী প্রধানত কংগ্রেসী 
উদ্লাসীনতা, অনেকের মতে কংগ্রেসী বেইমানি। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য নেতাদের 
অনৈক্য। 


ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি ভাগাভাগির পর পাব্ত্য চট্টগ্রাম কোন 
ভাগে ঘাবে, সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়ত। বাড়ার সঙ্গে সঙ্ষে রাজ! তৃঝন মোহন রায় 
নিজেকে গুটিয়ে নেন। এবং যা] হয়, তাই মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। 
কামিনী মোহন দেওয়ান যদিও হাল ছাড়েন নি, তরু অনেকটা নিরুৎ্সাহ হন। 
কেউ কিছু করবে না যখন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে হবে, এমন 
একটা পরিকল্পনা নেন জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা । তিনি 
গোপন সভ। করলেন গ্রামে গ্রথমে । পুলিশদের নিয়ে বিদ্রোহ করতে সচেষ্ট হলেন 
তিনি। তথন পার্বত্য চট্টগ্রামে ছু" একজন অফিসার ছাড়া সব পুলিশ ছিল 
উপজাতি। সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েও ফেলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র 
গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার দলবল নিয়ে ভারতীয় পতাকা তুলবেন। 
কামিনীমোহন দেওয়ান এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি যুক্তি দেন, 
হঠকারিতা করাটা অবিবেচকের কাজ হবে। উপজাতিদের ভাগ্য যদি নির্ধারণের 
ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে । পাকিস্তানের ভাগে 
পড়লে, তা মেনে নিতে হুবে। বর্তমান অবস্থায় সন গঠিত কোন রাষ্ট্র ক্ষুদ্র 
জাতিকে “জোর প্রকাশ পুর্বক* কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে সম্মত হতে পারে 
না। তিনি এই রকম হঠকারিতামূলক পদক্ষেপে মারাত্মক ফল ফলবে বলে প্রকাশ 





১) বিষ্ঞতারিত তথ্য জানার জন্য--বিরাজ মোহন দেওয়।ন, চাকমা জাতির 
ইতিবত্ত, কাঁলশংকর দেওয়ান, রাঙামাটি, ১৯৬৯। 


২) সূরকৃফ চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮৩। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৫ 


করেন। স্সেহ কুমার চাকমার “একগু ম্নেমী ও ভাবাবেগ প্রাপ্ত উন্মাদনা? রোধ 
করতে পারবেন না জেনে তিনি জনসমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন ।১ 

পূর্ব পরিকল্পনা মত, উনিশ শ সাতচল্লিশের পনের আগঞ্ট নেহ কুমার চাকমা: 
তশর দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে রাঙামাটিতে জেল প্রশাসকের অফিসের সামনে: 
ভারতীয় প্তাক1 উত্তোলন করেন । পতাক। উড্‌ভীন থাকে বিশে আগষ্ট অবধি । 
জনসমিতি প্রতিরোধ বাহিনীও গঠন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর 
তুলনায় সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। একুশে আগষ্ট পাকিস্তানের 
বালুচ-রেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাক। নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা 
তোলে ।২ 

অন্যদ্দিকে বোমাং সার্কেলের জনসংখ্যার অধিকাংশ মারমা | মারমারা বুহত্বম, 
বর্মী জনগোষ্ঠীর অংশ । তার বার্যার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানে. 
অন্ততূক্তিতে বোমাং সার্কেল, বিশেষ করে রাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি 
ভীষণ ক্ষুদ্ধ হন। প্রতিবাদ ও বার্মার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণার প্রতীক হিসেবে 
তর! বান্দরবনে বার্মার পতাকা তোলেন। রাঙামাটির মত বান্দরবনেও 
পাকিস্তানী সেন্রা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিল । 


পাব্ত্য চট্টগ্রাম পাকাপাকিতাবে পাকিস্তানের অস্ততভূ ্ত হয়। ন্নে কুমার 
চাকম! তার দলবল নিয়ে দেশত্যাগী হন। বোমাং রাজপরিবারের কিছু সন্ত. 
বার্মাতে আশ্রয় নেন। পাবত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তভূকিতে ক্রুদ্ধ হন; 
সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।৩ রাজনৈতিক চাপে বিবকের বিরুদ্ধে কাজ করার, 
জন্ত অনুতপ্ত হন স্যার সিরিল র্যাডক্লিপ। হিন্দু-মুসলমান এলাক1 চিহ্নিত করার, 
জন্য তাকে দেয়! হয়েছিল দু'হাজার পাউগ্ড। সেই টাকা ঙহিনি নেন নি। 
জানিয়েছিলেন নীরব প্রতিবাদ ।৪ আর খাদের নিয়ে এতকাণ্ড, যাঁদের অধিকাংশ 





১) কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দান সেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোৎ রাঙামাটি, ১৯৭০,পঃ ২৫৬-৫৭। 

২) স্লেহকুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাংকার, আগরতলা, ১৯৮২ ও 
অন গ্যাকাউন্ট অফ চিটাগাং 'হিল দ্র্যান্স, জনসংহতি সামাতি, পার্বত্য 
চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ১৯৮২, পৃঃ ৩-৪। 

৩) গ্যালান ক্যাম্যেল জনসন, মিশন উইথ মাউপ্টব্যাটেন, পৃঃ ১৩৯। 

৪) এইচ. এন' পশ্ডিত, র্যাডারুপ সোড চাকমাস রাঁপ, অমৃত বাজান 
' পাতিকা, ১৯মে, ৯৯৫০ । 


১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


জানে, না, কেন এই দেশ বিভাগ, কেনই বা ভারত ও পাকিস্তান, পাব ত্য 
চট্টগ্রামের সেই উপজাতি জনগণ পড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাড়ে শংকা । 
সতর্কতা আর-্দৃরত্ববোধ । 

পাবত্য চট্টগ্রাম জেল! হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আটার শ ষাট সালে। 
গ্রামের পৃবে” পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলকে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে এই জেলা 
গঠন করা হয়।১ এই জেল! বিভিন্ন ভাষাভাষি বিভিন্ন ধর্মালম্বী সংখ্যালঘু তেরটি 
সম্প্রদায়ের বাসভূমি। এঁতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চাকমা, 
তঙচঙ্গা!, চাক, খেয়াং, খৃমি, ত্রিপুরা, মুকং মো, লুসাই, বোম, বনযোগী ও পানকো 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলে আগমন ঘটেছিল | নিজন্ব স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য সত্বেও 
গঠন ও প্রকৃতিতে অথণ্ডতা৷ ও অভিন্নত। বজায় রেখে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল প্রতিটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও জীবনধারা । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎস 
অর্থাৎ ৩ারা কোন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্ততূ-ক্ত, কখন কিভাবে তাদের চট্টগ্রাম ও 
পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পদার্পন ঘটেছিল, এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
শেকড় সন্ধানের উদ্দেশ্য বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন ভাষাগত 
ক্ষুদ্রজাতি সমূহের উৎস ভূমি, জনগোষ্ঠী ও বিবর্তন ধার! নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও 
ইতিহাসবেত্তাদের মতানৈক্য থাকলেও এটা সত্য যে, মঙ্গোলীয় বশত 
সম্প্রদায়ের মুখে মুখে অনেকটা এবং অংশত লিপিবদ্ধভাবে যে কাব্যিক ঘটনাপত্রী 
বিবৃত রয়েছে, তা৷ এঁতিহাসিক তথ্য হিসাবে মূল্যবান। উপাখ্যানগুলে। 
রোমান্টিক এসং বিভিন্ন লময়ে রাজা, রাজকুমার কিংবা! যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ গাথায় 
পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। হুৃদ্ধগুলো এঁতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের, কোনটি 
স্থল ও জলান্থ্যদের তাড়াতে, কোনটি মগ, মে'গল, পতুগীজ ও বুটিশদের বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। 

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষ! ও - 
জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমূহ ক্রমে ক্রমে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মোগলদের 
আসার আগে চট্টগ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চলে একক শক্তিশালী ও স্বায়ী কোন 
শক্তি ছিল না। সেই কারণে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের 
১) রায়মোহন উক্রবতী বাহাদুর, দি বেজ্গন্র সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯১৮, 

পঃ ২৭ ও হাসিনলন আর. এইচ. ফিড, এযান একাউন্ট অফ চিটাগাং 

হিল ট্যাক্স, দি বেংগল সেব্রেটারয়েট বুক ডিপো, ১৯০৬৪ 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৭ 


প্রশাসন নিজের! নিয়ন্ত্রণ করত। বৃহৎ বহছিঃশক্তি সমুহ পরম্পরের বিরুদ্ধে ব্যস্ত 
ছিল। ক্ষুদ্ধ জনগোঠী সম্হের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত তাদের 
হাতে »ময় ছিল না ব। তারা তা করত না। সতের শ সাতাত্তর সালে বৃটিশ 
ইগ্ডিয়া কোম্পানী এই পাবত্য অরণ্যাঞ্চল দখল করে | সতের শ সাতাশি সালে 
এক চুক্তি বলে এই অঞ্চল বৃটিশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।ঠ১ আঠার শ 
যাট সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বুটিশ ভারতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে । অধিকস্ত 
বুটিশ ভারত সরকার ৫,*৯৫ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি 
সার্কেলে-_চাকমা, বোমাং ও মং-ভাগ করে প্রতিটি সার্কেল একজন প্রধান বা 
রাজার নিয়ন্ত্রণে দেয় । তিনটি সার্কেল ৩৬৫ টি মৌজা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি 
মৌজা দেখাগুনার করার জন্য একজন হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। 
কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজ।1 গঠিত। প্রতিটি গ্রাম আবার একজন কাব্ণরীর 
প্রশাসনাধীনে দেওয়। হয়। প্রশাসনের সাধিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য একজন 
স্থপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ কর! হয়। পাবত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন বৃটিশদের 
হাতে যাবার আগে অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক; বিচার ও শাসন ব্যবস্থার 
সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাদের হাতে ছিল।২ শাসনভার নিজেদের হাতে নিলেও 
বুটিশরা রাজাদের কাজে বিশেষ একটা নাক গলাতে! না । রাজাদের পদ মর্যাদাও 
অনেকটা অন্ধুপ্ন রাখ! হয়| যদিও ক্যাপ্টেন টমাস, এইচ, লুইনন্্পারিনটেনডেষ্ট 
হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর পাবত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ও প্রশাসনিক 
কাঠামো পরিবর্তনের স্থুপারিশ করেছিলেন | কিন্ত তার সুপারিশ মানা হয়নি । 
বরং বাংলার গভর্ণর কোন প্রকার তড়িঘড়ি পরিবর্তন ন। করার নির্দেশ দেন ।৩ 


১) এ্যান একাউণ্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, জনসংহতি সমিতি, ১৪ই 
জুলাই, ১৯৮২, পূ: ২, অঞ্গবৎশ মহাথের ন্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং 
হল প্র্যাকটস, কাঁলকাতা, অক্টোবর, ৯৯৮৯, পৃ: ২। 

২) লে: কর্নেল টমাস্‌ এইচ্‌ লুইন্‌, এ. ফ্লাই অন দি হুইল, কনস্টেবল: 

এণ্ড কোং 'লিঃ লণ্ডন, ১৯১৯, পও ২০৬-৭। 
৩) সুগত চাকমা, চাকমা পাঁরাচাত, বরগাঙ পাবালিকেসম্স, অক্টোবর, 


১৯৭৩, রাঙামাটি, পৃ: ১৪-১৫। 
স্‌ 


১৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


পাবত্য চট্টগ্রামের রাজাদের না চটানোর প্রধান কারণ ছিল তুলা ।১ বৃটেনের" 
বস্ত্র কারখানাগুলে1 চালু রাখতে প্রয়োজন ছিল কাচা মালের । তখন পার্বত্য 
চট্টগ্রামে তুলার উৎপাদন ছিল সম্তোষজনক। 

উপজাতিদের সামাজিক বিকাশে যাতে স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং বৃহৎ 
জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপে উপজাতির হারিয়ে না যায়, তার 
রক্ষাকবচ হিসেবে বুটিশ__ইণ্ডিয়া সরকার উনিশ শ সালে পাব্য চট্টগ্রামকে নন. 
রেগুলেটেড জেলার মর্ধাদী দেয় ।২ এই রেগুলেসন বলে রাজাদের প্রভাব, মর্ধাদা 
ও ক্ষমতা ম্বীকার করে নেয়] হয়। এই রেগুলেসন জারী হওয়ার পর পাবত্য 
চট্টগ্রাম বহিভূতি এলাকা (8০160 ৪162) হিসেবে চিহ্িত হয় । আঠার শ 
ষাট সাল থেকে শুরু করে উনিশ শ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
প্রশাসন সম্পকিত যে সব নিয়মবিধি জারী হয়েছিল, তারই সুসংহত কাঠামো ও 
নীতিনির্ধারক হল উনিশ শ সালের রেগুলেসন। উনিশ শ সালের রেগুলেসন 
জারী হওয়ার পর পাব্ত্য চট্টগ্রামের রাজ। ও প্রজাদের স্বস্তি, নিরাপত্তা ও 
নিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছিল অনেক । উনিশ শ সালের রেগুলেসন প্রথম সংশোধন 
কর] হয় উনিশ শ বিশ সালে এবং পরে উনিশ শ পঁচিশ সালে। উভয় 
সংশোধনীতে পার্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নতুন 
নীতি সংযোজিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বুটিশ আমলে বাংল কিংবা! 
ভারতের আইন পরিষদ্দে পাশ করা আইনে পাবত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয় নি। 
হয়েছিল বাংলার গন্র্ণরের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রণীত রেগুলেসন অনুসারে | 
পার্বত্য চট্টগ্রথম উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগষ্ট পর্যন্ত উনিশ শ সালের 
রেগুলেসন অনুসারে শাসিত হয় । 

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়ার পর সেই সংকটগুলোর একটি হল, 
যা ভারত উপমহাদেশ হাতছাড়। হবার সময়ে বুটিশরা সমাধান করে নি বা 
সমাধানের রূপ রেখা দিয়ে যায় নি। সপে দিয়ে গিয়েছিল সগ্য জন্ম নেয়া 
ভারত ও পাকিস্তানের কাধে। স্বাভাবিকভাবে দুটি দেশের স্থিতিশীলতা, 


১) এল. এস. এস. ও মেলেরী, ইস্টার্ণ বেঙ্গল 'ভিপ্টিনউ গেজোঁটয়ার্স_ 
চিটাগাং দি বেঙ্গল সেব্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯০৮, প:৩৮। 


২। বেঙ্গল গভর্ণমেপ্ট নোটিফিকেসন নৎ ১২৩ পি. পি. ১লা মে, ১৯০০ ॥ 
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সামাজিক- আর্থ- রাজনৈতিক শৃঙ্খল] ও প্রগতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই 
সমস্যাগুলোর সমাধান। কারণ, স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান যাতে কমনওয়েলথে 
যোগ দেয়, এই অনুরোধ ছাড়া বৃটিশ সরকার দেশ ভাগের সময় কংগ্রেস ও মুসলিম 
'লিগকে সম্ভবত অন্ত কোন অনুরোধ করেনি । তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম, ভাষা 
ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোর্ঠীসমূহ তাদের আসন্ন ভাগ্যবিড়থনা নিয়ে আশঙ্ষিত ছিল । 
ভারত ও পাকিস্তান, দুটি রাষ্ট্ই নিজের্দের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে বুটিশ সরকারের 
আইন-কান্থুন বহাল রেখেছিল । বুটিশ পেনাল কোড ভারতীয় পেনাল কোড ও 
পাকিস্তান পেনাল কোডের নাম নিয়েছিল । কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন ও 
এলাকার বিশেষ মর্ধাদ। অক্ষুপ্ন রাখতে, বুটিশ সরকার যে সব নিয়মবিধি ও নীতি জারী 
করেছিল, সেগুলি পাকিস্তান সরকার কতটুকু রক্ষা করবে, তা নিয়ে উদ্বেগ ও 
সন্দেহের সীম] ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতা লগ্নে এই জেলার ছুইস্থানে বার্মা 
ও ভারতের পতাকা উড়ান হয়েছিল । এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কি ধরণের 
প্রতিশোধমূলক ব্যবস্া নিতে পারে, তা অনুমান করে শংকিত ছিল পার্বত্য চট্র- 
গ্রামের অমুসলিম জনগোষ্ঠী । মোগল সাআ্াজের পতনের পর ভারতের মুসলিম 
সমাজের মধ্যে যে শংকা, সতর্কতা ও দুরত্ববোধ জন্ম নিয়েছিল, অনেকটা অনুরূপ 
মানসিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল পার্বত্য চট্রগ্রামের ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত ক্ষুদ্র 
জনগোর্ঠীলমূহের মনে | জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এই মানসিকতার মারাত্মক শিকার 
হয়। তার! দেশ ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় বার্ম। ও ভারতে । পাকিস্ত'নকে যারা! 
মেনে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতায় হাত সম্প্রপারণ 
করে, তারাও সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত হতে পারেনি । পারেনি জনসাধারনের সামনে 
ভবিষ্ততের ছবি পরিষ্কার করে তুলে ধরতে । জাগাতে পারেনি জনসাধারনের মনে 
স্বস্তি, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধ। ফলে উপজাতি জনগনের অধিকাংশ নিজেদের 
গ'টিয়ে নেয় । 

স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি অস্থির হয়ে ওঠে । উনিশ 
শ চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত-রাজ্যগুলো+ ( ষ্টেট স)ঃ শব্দটির 
ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু হয় কেন্দ্র বনাম প্রদ্দেশগুলির লড়াই । পূর্ণ প্রার্দেশিক হ্থায়ত্ব- 
শাসন দেয়ার জোর দাবি ওঠে । পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো! কি ধরনের হুবে, 
কোনটি হবে রাষ্ট্রভাষা, তা নিয়ে চলে আলোচন৷। বন্তত দাবি পাণ্টা-দাবির 
লড়াই অব্যাহত থাকে বহুদিন । 

দ্বেশের পূর্ব অংশকে বঞ্চিত ও শোষণ করার প্রবণতা পাকিস্তান সরকারের 
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প্রথম থেকেই ছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে পশ্চিম অংশের নেতারা । 
তার! এমন ভাব শুরু করেন যাতে মনে হয়, পাকিস্তান হাসিলের সংগ্রামে পূর্ব 
অংশের কোন অবদান নেই। তারাই একক ভাবে লড়াই করে পাকিস্তান কায়েম 
করেছেন। পাকিস্তান হাসিলে পূর্ব বঙ্গের ত্যাগ ও অবদান ইতিহাস বিদিত। 
অথচ পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
উদ্দেশ্মূলকভাবে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল । পশ্চিম অংশ, বিশেষ করে 
পাজ্ঞাবী গোঠী তাদের শাসন শোষন বহাল রাখতে প!কিস্তানের জনগরিষ্ঠ অংশ 
পূর্ব'বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে । বাংলা ভাষ। ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের ভাষা, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ছাগ্সান্ন শতাংশের 
মুখের ভাষা! । কিন্তু তার্দের মতামতের কোন মূলা ন1 দিয়েই রাষ্ট্রভাষা! করা হয় 
উদ্দুকে। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভীষণ। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ 
আলি জিন্নাহর মুখের উপর পূর্ব বাংলার জনগণ ছু'ড়ে দিয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ, 
বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ £না?। 

ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের 
লড়াই । উনিশ শ আটচল্লিশ সালের 'না+ পরবর্তাঁতে জন্ম দিয়েছিল অনেক রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন । যার ঢেউয়ের পর ঢেউ পাকিস্তানের বৈষম্য ও শোষণনীতির 
মূলে কঠোর আঘাত হেনেছিল । বাহাব্ন সালে ভাষা আন্দোলন তীব্রতর হয় । 
শহীদ হন ছাত্র জনতা। গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার 
আন্দোলন । শ/পকগোঠীর মধ্যে চলছিল তখন যড়যন্ত্র। কে কাকে তাড়িয়ে 
গদিতে বসবেন, তাই নিয়ে নেতার! মত ছিলেন । আটচনল্লিশের এগারই 
সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ অন্থুখে মারা যান। ছুই বছর পর আততায়ীর 
গুলিতে নিহত হন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। পাকিস্তান আন্দোলনের 
অন্যতম দুই স্থপতির আকন্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানে স্বার্পরতার রাজনীতি দ্বিগুন 
প্রেরণায় জমে উঠে । 

উনিশ শ চুয়ান্ন সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অন্ুঠিত হয়। পুর্ব 
বাংলার মানব আওয়ামি লিগ ও রুষক প্রজা! পার্টির নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রুটকে 
নির্বাচিত করে। মুলিম লিগের হয় ভরাদুবি। আইন পরিষদ্বের নেতা 
নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান শেরে বাংলা এ. কে, ফজলুল হুক। 
পশ্চিমী শাসক গোষী শির্বাচনে নিদারুন পরাজয় সহজ ভাবে নিতে পারেনি । ষে 
'কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণের সরকারকে বাতিল করার মোক্ষম সময়ের 
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অপেক্ষায় থাকে তারা । স্ুঘোগ এসেও গিয়েছিল । শেরে বাংল এ. কে. 
ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর শুভেচ্ছা সফরে পশ্চিমবঙ্গে 
যান। কর্মজীবনের সোনালী দিনগুলে। তশর কেটেছিল কলকাতায় । কল- 
কাতায় এসে বহু পরিচিত ও ঘনিষ্ট বন্ধুদের সাহচর্য পেয়ে তিনি ভীষণঅভিত্ভূত 
হয়ে পড়েন । তেসরা মে নেতাজী ভবনে ভাষন দান কালে নেতাজী ও শরং বসুর 
প্রতি শ্রন্ধাঞ্থলি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, “আমি একজন পাবিস্তানী, এবং 
আমি একজন পাকিস্তানী হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে কোন 
রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়নি, এমন ভেবে তাদের সম্পর্ক উরত ও সোৌহার্্যপূর্ণ 
করার চেষ্টা কোন দোষ দেখতে পাইনা ।১ ষোল আন বাঙালী শেরে বাংলার 
এই মন্তব্যটি পাকিস্তান শাসকগোঠীর হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এ মন্তব্য 
নিয়ে বিস্তর লেখা-লখি হয়েছিল । পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, 
লাহোর গস্তাবের উখাপক বাংলার নির্বাচিত নেতাকে সরকারি মহল “ভারতের 
পোস্ত দালাল' আখ্য। দিতে বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেনি । পাবিস্তানের তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী, বগুরার মোহাম্মদ আলি শেরে বাংলাকে বলেছিলেন, আত্মস্বীকৃত 
বিশ্বাসঘাতক ।২ 

সেই শুরু। এরপর থেকে পূর্ব বাংলার জনগন ঘখনই তাদের বাঁচার দ্রাবি 
আদায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছে, তখনই তার্দের বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানের 
লেলিয়ে দেয়া কুকুর | কাজ্জেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের 
বার্শাপন্বী বা ভারতপন্থী হিসেবে পাকিস্তান সরকার চিছিত করবে, এতে 
অন্বাভাবিকতার কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলার একটি জেলা । পূর্ব- 
বাংলার ভাগ্যের সঙ্গে তাই এই জেলার ভাগ্য জড়িত। তা সত্বেও পার্বত্য 


১। মাষহারূল ইসলাম, বঙ্গবশ্ধু শেখ মুজিব, বাখলা একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৭৪, প্‌: ১৪৩-৪৪, আমতাভ গুপ্ত, গাঁতবেগ চ্জল বাখলাদেশ মুক্তি 
সৈনিক শেখ মুজিব, শঙ্খ প্রকাশনী, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ: ৭৭-৭৮, 
1মলন দত্ত, বাথলাদে শের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ব 
ইন্দিরা, দেবস।হিত্য কুটির, কলকাতা, আগম্ট, ১৯৭০, প্‌ঃ ৩৩-৩৪। 


২। আবৃল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনাঁতির পণ্তাশ বছর, 
নওরোজ কিতাবিষ্তান, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্‌: ৩৪০। 


২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


চ্টগ্রামের সঙ্গে পূর্ববাংলার অন্য জেলার গুণগত কিছু পার্থক্য ছিল। পূর্ববাংলার 
অন্য অংশের জনগণের সমষ্টিগত না হোক, ব্যক্তিগত ভাগা গড়ার যে স্থ্ানতম 
স্থযোগ ছিল, তা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। এটি সত্য সারা 
পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরিবেশ ছিল না । কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্ট অংশ যে 
সামান্য পরিমাণ স্ুষোগ-স্থৃবিধা ভোগ করত, তা থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপ- 
জাতির! ছিল বঞ্চিত। 


নন-রেগুলেটেড জেল। হওয়ার দরুন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড 
ছিল খুবই সীমিত এবং বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ। ধর্মীয় সভা করতেও 
পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হত । সম্ভবতঃ তিন রাজাও চাইতেন না, জনগণ রাজনীতি 
সচেতন হোক। তারা হয়ত শঙ্কিত ছিলেন, জনগণ রাজনীতি সচেতন হুলে, 
তারের প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্ন থাকবে না। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো 
পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আগ্রহ দেখায় নি। আগ্রহ দেখালে পুর্ববাংলার স্বাধিকার 
অর্জন আন্দোলনে উপজাতিদের শরীক কর! যেত। উপজাতিদের দেওয়1 যেত 
নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার গ্যারাট্টি । 


পাকিস্তান স্যপ্টির পর আবার সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন কামিনীমোহন 
দেওয়ান । উনিশ শ' পাশ সালের উনিশে ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ 
স্থপারিনটেনভেন্টের অনুমতি নিয়ে গঠিত হয় “হিল ট্র্যাকটস পিপলস, অর্গানাই- 
জেসন।,১ এটা ছিল পার্বত্য টট্টগ্ররমে সংগঠন গড়ার তৃতীয় প্রচেষ্টা । 'জন- 
সমিতি এবং “হিলম্যান এসোসিয়েসন” পাকিস্তান স্ষ্টির পর নিষ্ক্রিয় হয়ে 
পড়েছিল। তৃতীয় প্রচেষ্টাও বেশীদ্ুর এগুতে পারেনি । বল। বাহুল্য, এই 
সমিতিও টে'কেনি । 


উনিশ শ সালের রেগুলেসন পাকিস্তান সরকার বলবৎ রাখে । সেই 
অনুলারে পার্বত্য চট্টগ্র/মে প্রশাসন ব্যবস্থী বহাল থাকে । উনিশ শ সালের 
রেগুলেশনে পার্বত্য টট্টগ্রমের জন্য কিছুট। স্বায়ত্ুশাসন দেওয়া হয়েছিল । 
বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত উপজাতিদের থেকে রিক্রুট করে একটি 
আলাদা! পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল । এই পুলিশ বাহিনীর আলাদ। নিয়ম 


১। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন 
কাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কো, রাঙামাটি, ১৯৭০, পু: ৩৬৬। 


পার্বত্য চট্টগ্রাথ ২৩ 


কান্থন ছিল।১ এতে জেলার শাস্তি শৃঙ্খল! রক্ষার কাজে উপজাতিদের অংশ- 
গ্রহণের একট। সুযোগ ছিল। বুটিশ-ইত্ডিয়া! সরকার পার্বত্যবাসীর মনে নিরা- 
পত্তার ও সহযোগিতার মনোভাব জাগানোর উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পুলিশ 
বাহিনী গঠন করেছিল। তা স্থফলও দিয়েছিল । আটচল্লিশ সালে পাকিস্তান 
সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রনটিয়ার পুলিশ রেগুনেসন উঠিয়ে দেয়। বিলুপ্ত হয় 
পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ বাহিনী । উপজাতি জনগন ধরে নেয়, তাদের 
অধিকার খবিত হল । 

বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন চালানোর সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে রাজাদের 
পরামর্শের চাইত। রাজাদের পরামর্শের যথেই মর্ধাদাও দেয়া! হত। রাজাদের 
নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ও জেল ছিল । উপজাতিদের গুরুতর অপরাধ, যেমন ধর্ষন, খুন, 
ডাকাতি ছাড়া লঘু অপরাধের সাজা রাজার! নির্ধারণ করতেন । রাজার গুরুতর 
অপরাধের সাজা সুপারিশ করে অপরাধীকে জেলা স্ুপারিনটেনডেন্টেন্ন আদালতে 
পাঠাতেন। জেল! স্থপার সাধারণত রাজাদের সুপারিশের সম্মান রাখার চেষ্ট! 
করতেন। গ্রাম ও মৌজার বিচার করতেন কার্বারী ও হেভম্যান। উপজাতি প্রথা 
অনুসারে বিচার বসত। সাজ। হত উপজাতি কামুনে । রাজা প্রথার মত কার্বারী ও 
হেডম্যান প্রথা বংসান্ুক্রমিক নয়। রাজার ছেলে রাজা হয়। কিন্তু হেডম্যান 
বা কার্ধারীর ছেলে হেডম্যান ব1 কার্বারী হবে, তার কোন নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা নেই। 
রাজা এবং জেলা সুপার এঁক্যমতের ভিত্তিতে ষে কাউকে হেডম্যান কিংবা কার্বারী 
মনোনীত করতে পারতেন । তবে বয্সজনিত কারণে ব৷ ছুরাচারের অভিযোগে 
সরে দাড়ানো হেডম্যান বা কার্বারীর, এ পদের যোগ্য, কোন সন্তান থাকলে, সে 
মনোনয়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেত । 


উপজাতি জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল জুমচাষ ( শিফটিং কালটিভেশন )। 
জুম অঞ্চলগুলো বাক্কি মালিকাধীন নয়, সম্প্রদায়গত | কার্বারী এবং হেডম্যানের 
অনুমতি নিয়ে ঘে কোন ব্যক্তি ষেকোন অঞ্চলে জুম চাষ করতে পারে । বিনিময়ে 
প্রতিটি জুযচাষীকে খাজনা হিসাবে প্রতিবছর হেডম্যানকে-_ধিনি জুমকর সংগ্রহকারী- 
ছয় টাকা দ্দিতে হয় । হেভম্যান ছয় টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা দেন 
তার সার্কেলের রাজাকে । সোয্মাএক টাক। সরকারকে ৷ বাকীট1 তার প্রাপ্য । 


১। চিটাগাৎ হিল ট্্যাকস ফ.নাঁটরার পাঁলশ রেগুলেশন ॥॥ ১৮৮১, বেঙ্গল 
গতরনমমেন্ট সারকুলেসন, ৭ই ডিসেম্বর, ৯৮৪১ । 


3৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


বছরের একট! দিনে হেডম্যানর। জুম কর দ্ব ম্ব রাজার কাছে পেশ করেন। জু 
থেকে ফসল পাওয়ার সঙ্গে মিল রেখে দ্বিনটি নির্ধারিত হয়। দিনটিকে বল] হয় 
রাজার অধিষ্ঠান দ্রিবস বা পুন্যাহ, উৎসব। সঙ্গে মেলারও আয়োজন কর! হয়। 
মেল চলে ছুপতিন দিন ধরে। পাবিস্তান সরকার যৎকিঞ্চিৎ আধিক লাভের স্থার্থে 
পুন্তাহ, অন্নষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু রাজাদের পরামর্শ বা মতামত্তের 
আমল না দেওয়ার শীতি অনুসরণ করে। উপরস্ত রাজাদের অভ্যন্তরীণ 
কাধকলাপে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এই ব্যাপারে বৃটিশদের ডিভাইড এণ্ড রুল, 
নীতি পাকিস্তান সরকার প্রয়োগ করে । এক রাজাকে অন্য রাজার বিরুদ্ধে, এক 
সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্ষিয়ে দিতে শুরু করে। এক রাজার আর 
এক রাজার প্রতি সন্দেহ এবং সংগঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে 
পাকিস্তান সরকারের কারসাজি রুখতে এক্যবদ্ধ কোন প্রচেষ্টা দানা বেঁধে 
ওঠেনি । 

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ছাগ্সান্ন সালে। এই শাসনতন্ত্র 
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মধা্দ। অক্ষুন্ন রাখ! হয়। সারা পাকিস্তানে 
তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা । ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হচ্ছিল। কেন্দ্রে এবং 
প্রদেশে পর পর কয়েকটি সরকার গঠন ও পতন নিয়ে আসে অস্থির অবস্থণ, 
ধেশয়াটে ভবিষ্যত । সারাদেশে ক্রমবর্ধমান ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা আর 
অবিশ্বাস ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ দেশের ছূর্বলতম শ্রেনীতৃত্ত | 
তাই দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়1! তাদের জন্য ছিল আরও সংকটের 
ইঙ্গিত। আটারর তথাকথিত রক্তপাতহীন বিপ্রব ঘটিয়ে ক্ষমতায় এলেন মেজর 
জেনারেল ইসংকান্দার মির্জা। পরে তাঁকে সরিয়ে জেনারেল আইযুব খান 
পাকিস্তানের গদিতে বসলেন । ছাগ্সান্ন সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়। নিষিদ্ধ 
হয় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড । রাজনৈতিক দলগুলো হয় বেআইনি । 
সারাদেশে বয়ে যায় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের বন্যা । হাজার, 
হাজার ছাত্র যুবক গ্রেঞ্ডার হয়। কেড়ে নেওয়া হয় জনগনের মৌলিক অধিকার । 
অসশ্ডভ ঘটনার মিছিল ছায়| ফেলে পাকিস্তানের আকাশে । | 

পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় নীতি ছিল শিল্প বিপ্লব ত্বরাদ্ধিত করা৷ শিল্প 
বিপ্লবে শক্তি যোগাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপর বাধ দেয়ার কাজ 
গরু হয়ে গিয়েছিল । আইযুব খান ক্ষমতায় আসার পর সেই কাজে জোর 
দেওয়া হয় । কাপ্তাই বাধ নির্মাণ করে জলবিছ্যুৎ উৎপাদন কর] হুবে, এটা ছিল; 
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পূর্ব পরিক্পিত। এটাও জান! ছিল, কাপ্তাই বাঁধ নিমিত হলে রাঙামাটি মহকুমার 
বিস্তীর্ণ আবাদী সমতল জমি জলময হবে। তা সত্েত পুনর্বাসন ব্যবস্থা খাসময়ে 
শুরু করা হয়নি। যেমন উপজাতি জনগনকে বুঝানে৷ হয়নি, কাপ্তাই জল 
বিছাৎ প্রকল্প দেশের অর্থনীতিতে কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। পার্বত্য 
চ্টগ্রথমের অধিবাসীদের মূল পেশা কৃষি | কৃষকেরা ছুই শ্রেণীর । জুম চাষী ও 
সমতল ভূমির চাঁধী। যাট সালে কাপ্তাই জলবিছ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। 
জলমগ্ন হয় শত শত একর আবাদী জমি । জুম চাষীরা জুম চাষ করলেও তাদের: 
বসত বাড়ি ছিল সমতল ভূমিতে । ফলে হাজার হাজার লোক চরম 
ুরদশাগ্রস্ত হয়। সরকার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ণবাসনের সুষ্ঠ কোন 
ব্যবস্থ! নেয়নি । শুধু সমতল ভূমির চাষীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার তালিকার রাখা 
হয়েছিল । ক্ষতিপূরণ দেওয়া! হয় নাম মাত্র। “ফার ইষ্ার্ণ ইকনমিক রিভিউ”এর; 
এক প্রতিবেদনেও এই সত্যতার প্রমান মিলে । পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, সরকার ক্ষতিপূরণের মাত্রা ধার্য করেছিল ৫৯ মিলিয়ন মাফিণ ডলার। কিন্ত 
ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়1 হয় মাত্র ২৬ মিলিয়ন মাক্কিণ ডলার | জুম চাষীরা, 
ছিল সমপরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ । কিন্তু তাদেরকে তালিকা বহিভূর্ত রাখা হয়েছিল ।. 
ক্ষতিপুরণের প্রকল্প নিয়ে দেয়! হল ১. 
এক, প্রকল্প এলাকা -*****২৫৩ বর্গমাইল 


চার, জনসংখ্যা ***** ৯৯) ৯৭৭ জন 

পাচ ক) ক্ষতিপূরণ প্রকল্প শুরু করার সাল--১৯৫৬ 
খ) শেষ করার তারিখ-_-৩১ শে মে, ১৯৬৮ 
গ) রাজস্ব বিভাগ আবার্দী জমির ক্ষতিপূরণ বেধে দিয়েছিল 

নিয়লিখিত হারে ২... 

এক, প্রথম শ্রেনীর জমি একর প্রতি-৬০০*** টাকা 

দুই, দ্বিতীয় শ্রেনীর জমি একর প্রতি-৪*০*** টাকা 

তিন, তৃতীয় শ্রেণীর জমি একর গ্রতি-২০০*** টাক! 

(থ) অর্থমঞ্জুর 
এক, মূল প্রকয়-_ 
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ক্ষতিপূরণ বাবা ৩, ৫৪১ ৪০০১ ০০০০৩ টাকা 
ঠা প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবদ ভিত ০৩১ ০০০০৬ টাকা 





৩, ৬৫১ ৯০, ৯০০".০ টাকা 








অতিরিক্ত প্রকল্প-_ 
ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৯১ ৮৭) ০০০০০ টাকা 
প্রাতিষ্ঠানিক খরচ বাবাদ_ ৩, ০৯, ০০০*** টাকা 
৭২১ ৯৬১ ০০০*০৬৩ টাকা 
সর্যোট-- ৪১ উঠি, ৯৬, ০০০০৩ টাকা 
(ডউ) খরচ.***** 
ক্ষতিপূরণ বাব***.*. ৩, ৯৭) ১৮) ০০৯০০ টাকা 
প্রাতিষ্ঠানিক বাবদ চিতিটিিতই ১৮০ ১৫১ ৬০০০৬ টাকা 
৪১ ১৫১ ৩৩১ ৬৭২-*০ টাকা 
( চ) উদ্ত্ত ৯০০ ০০০ 
অর্থমঞ্তুর ৯৩০ ৩৪৬ ৪১ ৩২১ ৯৬১ ০০০*০০ টকা 
খরুচ *****. ৪১ ১৫১) ৩৩, ৬৭২০০ টাকা 





২২, ২, ৩২৮০০ টাকা* 


ক্ষতিপূরণ প্রকল্প থেকে এটা স্পট যে, ক্ষতিপূরণের হার ছিল নিতান্তই কম। 
জনসাধারণের পুরে। হিসাবাটাও এতে ধর! হয়নি । অধিকন্ত, অভাব ছিল বান্তব 
পরিকল্পনার। ক্ষতিপূরণ হিদেবে পাওয়া টাক! উপজাতির! যাতে উৎপার্দক মূলক 
খ|তে বায় করতে পারে, তার কোন হ্থযোগ বা ব্যবস্থা সরকার করেনি। ন্বচ্ছল 
উপজাতি শ্রেণীর জমি ছিল। কিন্তু কাচ টাকার সঞ্চয় ছিল ন1। সঞ্চয় করার 
অভ্যাসও নেই উপজাতিদের । শশ্ত, ধান এবং ফল বিক্রি করে ংসারের প্রয়োজনীয় 
খরচ তারা মেটাত। কাজেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়। টাকা প্রকৃত ক্ষতির 
চাইতে অনেক কম হলেও উপজাতির্দের ক্ষেত্রে তা হঠাৎ অনেক টাকা পাওয়ার 


* জনসংহতি সমিতি, এযান একাউপ্ট অফ চিটাগাৎ হিল ট্রান্তিস, পার্বত্য 
চ্ুগ্রাম, ১১ই জুলাই, ১৯৮৩, প্‌. ৬-৭। 
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অত হয়। অনুৎপাদদক মূলক কাজে ও ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে তাদের টাকা ফুরোতে 
সময় লাগে শি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু টাউট, ফড়িয়। শ্রেণীর লোক। 
তার৷ ইন্সিওরেন্স, সঞ্চয় প্রকল্প, ব্যবসা, হঠাৎ বেশি টাকা পাইয়ে দেবার লোভ 
দেখিয়ে সরল উপজাতিদের টাক! লুটে নেয়। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত 
ছিল ক্ষতিপূরণ প্রকল্পে জড়িত অফিসারদের দুর্নীতি । তার! কলমের খোঁচায় 
তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করতে পারত। এবং উন্টোভাবে প্রথম 
শ্রেণীর জমিকে তৃতীয় শ্রেণীতে এবং খাস অনাবাদী জমি প্রথম শ্রেণীতে তালিকা 
ভুক্ত করে যে কাউকে তারা পাইয়ে দিত মোটা ক্ষতিপূরণ । বলা বাহুল্য এই 
সব খাস জমির পরিমাণ বেশি করে দেখানোর ক্ষমত। এদের গোপন কলমে ছিল। 
করিয়ে নেয়ার দাওয়াই ছিল এদের ধুশী করা, ঘুষ দেয়া । কাসালাং, পানছড়ি, 
খাগড়াছড়ি, দীঘিনালার উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 
জমির বিনিময়ে জমি নেয়ারও একটি প্রকল্প ছিল। এখানেও ছিল অফিসারদের 
কারচুপি । একই জমি কয়েকজনকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত, 
যে অফিপারদেের সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে পেরেছে, জমি সেই-ই পেয়েছে। পাহাড়ি 
জনসাধারণের মধ্যে যারা ধূর্ত তারা স্থুযোগের সদ্বাবহার করে। প্রকৃত পাওনার 
চাইতে বেশি টাক1 ও বেশি জমি তার] পায়। সৌভাগ্যক্রমে ধূর্তলোকের সংখ্যা 
যে কোন সমাজে ধুব কম। স্বাভাবিক কারণে, ছৃর্দশাগ্রন্ত হয় সং সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ 
মান্থষ। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় উপজাতি ও অন্থপজাতির মধ্যে বৈষম্য টান! 
হয়েছিল বলে বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ দেখা যাঁয় ১ তদুপরি বাঁধ নির্মাণের ফলে কয়েক 


শ একর আবাদী জমি জলমগ্ন হলে এই এলাকার উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
ও অর্থনৈতিক জীবন কতথানি বিপর্যস্ত হবে, তার প্রতিক্রিয়াই বা কি হবে, এই 
সম্পর্কে কোন প্রকার জরীপও চালানে। হয়নি বাধ নির্যাণ শুরু করার আগে। 


কি মারার যার রায়ান 
১। ডেভিড শোফার, পপ-লেসন ডিজলোকেসন ইন দি িটাগাৎ হিলস্‌, 


দি জিওগ্রাফকাল রিভিউ, ভলুম এল ॥, ১৯৬৩, পৃ: ৩৩৭-৩৬২, 
বিমল কে. পাল, দি কাপ্তাই হযাইডেএা ইলেকটি:ক ড্যামঃ ইটস্‌- ইন্প্যানট 
অন টাইবেল পিপল অফ: দি চিটাগাং হিল, মানিটাবা বিশ্ব 


বিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০। 
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কিন্তু ঝ কর উচিত ছিল আগে, তা কর! হয়েছিল ঘটনার পর। বীধ নির্মাণ 
সম্পূর্ণ হওয়ার তিন বছর পর ভবিস্ততে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কি উপায়ে সম্ভব, 
তার সমীক্ষ। তৈরী করতে ও বীধ নির্মাণের ফলাফল উপজাতি সমাজ জীবনে, 
কতখানি পড়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য পাবিস্তান সরকার কানাডার “ফরেষ্টাল 
ইনকরপোরেটডকে দায়িত্ব দেয্স | ব্যাপারট! হয়েছিল ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে 
দেওয়ার মত। তাসত্বেও ফরেষ্টাল ইনকরপোরেটডের রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য | 
রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 
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একই পাহাড়ে ঘন ঘন জ্বুম চাষ করার ফলে জুমের উৎপাদনী শক্তি হয়ে পড়েছিল 
নিয়মৃখী । (সাধারণত এক পাহাড় জুম চাষ করলে, পরের বছর কিংব। তার 
পরের বছরও সেই পাহাড় আবার চাষের উপযোগী হয়না)। তদুপরি সমতল 
ভূমির চাষীরাও পাহাড়ে গিয়ে আস্তান। গাড়ায় উপজা'তিদের অর্থনৈতিক সংকট 
চরম আকার ধারণ করে । বাচার উপায় কি, তার কোন তাৎক্ষনিক উওর কারও 
জান। ছিল না। ক্ষতিপূরণের হিসেবে পাওয়| টাক1 তথন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 
সংকটের যোকাবিলায় হতাশ হয়ে এই সময় উপজাতি জনগণের একটা অংশ 
ভাগ্যের সন্ধানে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়। 

উপজাতিদের যাযাবর চরিত্র বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । দেখা গেছে. সংকটের 
মুখোমুখি হলেই তার স্বান বদল করেছে । বদল করেছে দেশ। কর্ণফুলী 
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পূর্বপাবিস্তানের অর্থনীতিতে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । কিছু 
কল কারখানা গড়ে ওঠে। কুটির শিল্প অনেকটা তেজি হয়। অনিশ্চিত 
তবিষ্ততের হাতে নিজেদের স'পে দ্বেয়া উপজাতি জনগণের বিরাট অংশ তখন 
মৃত্যুর দিন গুনছে । চেষ্টা করছে অন্তত আরও একটা দিন বীচার। নিজেরা 
দুদ শাগ্রস্ত হয়ে দেশকে তার কতদৃর এগিয়ে ছিল, ত1 ভাববার অবকাশ তখন তাদের 
'কোথায় ? ঘ৷ ভাব! স্বাভাবিক, তাই ভাবল উপজাতি জনগণের এই অংশ। সরকার 
তাদের ধ্বংস করার জন্য কাণ্তাই বাধ নির্মাণ করেছে, এই ধারণ] থেকে তারা 
কখনও মুক্তি পাইনি । ক্ষমাও করতে পারেনি পাকিস্তান সরকারকে ৷ 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৯ 


১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয্বের উদ্োনে অধাপক আর. আই. চৌধুরীর 
নেতেত্বে উপজাতিদের সমস্তা সম্পর্কে জানতে একটি জনমত যাচাই কমিটি জরীপ 
কাধ্য চালায় পার্বত্য টট্টগ্রমে। কমিটির রিপোর্ট দেখা যায় যে, ৬৯ শতাংশ 
চাকমাদের ধারণা কাপ্তাই বাধ ভাদ্দের খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমন্যা। স্থ্টি করেছে। 
৮২ শতাংশ বলেছে তারা স্থানচাত হয়েছে জলমগ্ন হবার কারণে । ৮৭ শতাংশ 
বলেছে নতুন বসত বাটি তৈরি করতে তারা ভীষণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। 
৬৯ শতাংশ অভিযোগ করেছে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদ্দান না করার ও সরকারি 
কর্মচারীদের কারচুপির । ৭৮ শতাংশের অভিযোগ, কাপ্তাই জলবিহাৎ প্রকল্পে 
তাদের জন্য কোন চাকরীর সুযোগ ছিল না। কাপ্তাই বাধ নির্মাণের আগে তারা 
অর্থনৈতিকভাবে ভাল ছিল, এই মতামত ৯৩ শতাংশের ।১ যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
তখন জন্ম নিয়েছিল তা দিনে দিনে বেড়েছে। তা দূর করতে সরকার 
কোন প্রকার গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে জন্ম নিয়েছিল আরও 
জটল সমস্তা। অধ্যাপক এম. কিউ. জামান এমন একটি সমস্তা বিশ্লেষণ 
করতে চেয়ে বলেছেন, 
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১। চৌধুরী, আর, আই, ট্রাইবাল লাডারশীপ গ্যান্ড' পলিটিক্যাল 
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পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রের যোগ্য নয়, এই অজুহাতে আইঘুব খান উনযষাট 
সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন । মৌলিক গণতন্ত্র কায়েম হবার পর পার্বতা 
চট্টগ্রামে যে নিজস্ব ডঙে সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামে। ছিল, তা ভেঙ্গে পড়ে। 
আইয়ুবের নতুন পদ্ধতি দখল করে সেই শুন্স্থান । আইয়ুবের “ওয়ান ম্যান সে 
ডেমক্র্যাসি” তথা বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় দেশের সচেতন জনগোষ্ঠী । 
চাপা উত্তেজনা থাকলেও বুনিয়াদি গণতন্ত্র দেশে চালু হয়। পাকিস্তান 
আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ত ছিল গণতন্ব। অথচ গণতন্ত্রের মূল আদর্শ কবর 
দিতে বিন্দুমাত্র দিধা করেননি আইয়ুব খান। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের 
শত ব্খসরের সামাজিক প্রথ1 ও প্রশাসনিক কাঠামো থাকল কি থাকল না, ত! 
নিয়ে ভাববার সময় আইযুবের ছিল না। শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট 
তখন সার। দেশে । 

বাষ ট্রতে আইয়ুবের দরজীখানায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হয়। 
এই শাসনতন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকা। হিলেবে চিহ্নিত করা হয়। 
যদ্দিও “বহিভূতি এলাকা, শবটি তুলে দিয়ে সেখানে বসান হয় “উপজাতীয় 
এলাকা,। মূলধারা ও নিয়মবিধি অপরিবতিত থাকে, কিস্তি নিরাপত্তা ও. 
নিশ্চয়তাবোধ ছিল ক্ষণস্থায়ী । ছেষা ট্রতে শাসনতস্ত্রেরে কয়েকটি ধার। সংশোধন 
করা হয়। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংশোধনীও ছিল। শাসনতন্ত্র 
পরিফার উল্লেখ করা ছিল, পুরো কিংবা! আংশিকভাবে কোন উপজাতি এলাকার 
বিশেষ ব্যবস্থা ঘর্দি বিলোপের প্রয়োজন হয়, তাহলে পাবিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
এই ব্যাপারে উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত নেবেন।২ কিন্ত পবিভ্র 
শাসনতন্ত্র উল্লিখিত বিধি মানার কোন প্রচেষ্টাই প্রেসিডেন্টের মধ্যে দেখা যায় 
নি। পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে কোন প্রকার মতামত বিনিময় ন! 


১। এম, কিউ, জামান, ট্রাইবাল ইস্াস গ্যাপ্ড ন্যাশনাল ইনাঁটিগ্রেসন: দি 
চিটাগাৎ হিল দ্র্যাইস কেস, এম, এস, কোরাইসাঁ সম্পার্দত, দ্রাইবাল 
কালচারস ইন বাখলাদেশ, রাজশাহণী বিশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 
পন্ডকের একটি প্রবন্ধ, পৃ: ৩১৪-৩১৬। 


২। পাকিস্তানের শাসনতল্ম, ১৯৬২। 
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করে উপজাতি এলাক। হিসেবে জেলার বিশেষ ব্যবস্থ। তুলে দেবার বিল জাতীক্ক 
পরিষদে পাশ হয়ে ঘায়। উপজাতি জনগণ তার্দের ভবিষ্তত নিয়ে ভাবিত হয় 
আরেকবার । আবার পড়ে দেশ ত্যাগের হিড়িক। কয়েক হাজার উপজাতি 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা ও ভারতে আশ্রয় নেয়। উদ্ধাস্তর্ের ফিরিয়ে নিতে বার্মা 
ও ভারত পাবিস্তানের কাছে অনুরোধ রাখে । আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্ত 
পাবিস্তান সরকার উনিশ শ সালের রেগুলেসন বলবৎ রাখে । কিন্তু বিশেষ 
জেলার মর্ধাদ1 তুলে দেবার পর এই রেগুলেসন অর্থহীন হয়ে পড়ে । 

অন্থাদিকে, পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যনীতি ছুই প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান 
ও পশ্চিম পাবিষ্তানের মধ্যে জন্ম দেয় মানসিক দূরত্বের । ছুটি প্রদেশের 
ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়ে বেশি ছিল সেই মানসিক দৃরত্ব। পাকিস্তানের নয়! 
ইপনিবেশিক শাসন ও শোষণ যত তীব্রতর হয়, তত পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা 
্বায়ত্বশাসনের দাবিতে এঁক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের 
বৃহত্তম ও জনপ্রিয়তম সংগঠন আওয়ামি লিগ এক ইউনিট কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে 
প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেবার দাবি জানায়। স্থায়ত্বশাসনের কাঠামো 
কি ভিত্তিতে হবে, তার একটি ফমুল দেয় আওয়ামি লিগ। যা এঁতিহাসিক 
ছয় দফা] দাবি হিসেবে খ্যাতি পায় । ছয় দফা দাবির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের 
জনগণ স্বত্ক্ফুর্ত সমর্থন জানায় । সার প্রদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । উপ- 
মহাদেশ বিভক্তির প্রাককালে কংগ্রেস যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
টানার চেষ্টা করেনি, তেমনি আওয়ামি লিগ পাব ত্য চট্টগ্রামের শ্রমিক এলাকা” 
চন্্রঘোন! ছাড়া কোথাও সংগঠনের কর্মতৎপরতা৷ ছড়িয়ে দিতে মনযোগী হয়নি। 
ধর্মীয় লেবাস নিয়ে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের । সেই ধর্মীয় রাজনীতির কোর 
থেকে বেরিয়ে এসেছিল আওয়ামি লিগ । প্রতিষ্ঠ। করেছিল অসাম্প্রদায়িক ও. 
প্রগতিশীল রাজনীতি । ঘোষণা করেছিল প্রত্যেক ভাষাভাষি নিপীড়িত 
মান্ধষের জয়গান । অথচ দেশের একটা জেলার উপজাতিদের ভিন্ন ধরনের 
সংকট আওয়ামি লিগও সম্ভবত বৃঝতে ব্যর্থ হয়। অন্যান্ত রাজনৈতিক দ্ূল- 
গুলোও উপজাতিদের জাতীয় মূল আন্দোলনে টানার প্রচেষ্টা নেয়নি। তাই 
সার। প্রদ্দেশে আন্দোলনে আন্দোলনে টগবগ করলেও টট্রগ্রাম থেকে মাত্র. 
পয়তাল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সধালিত হয়নি আন্দোলনের, 
উতাপ। 

কাপ্তাই বীধ নির্মাণের ফলে পঞ্চাশ হাজার একর আবাদী জমি জলম্ঠ 


৩২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


হুয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অর্থনীতিতে এট] ছিল বিরাট 
আঘাত। জমি হারানোর পর দেখ! দেয় নতুনভাবে বাচার তাগিদ । উপজাতি 
জনগণের একটা অংশকে থু"জতে হয় জীবীকার নতুন অবলম্বন । অরণ্যাবৃত 
পাহাড়ে গড়ে উঠে জনপদ | জনপদগুলে৷ ঘিরে গড়ে উঠে ফলের বাগান। 
অন্যদিকে, স্কুলে কলেজে ছেলে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কয়েক গুণ। 
শিক্ষ]র প্রসার বাড়ে | বাড়ে চেতনা । উন্মেষ ঘটে নতুন ভাবনার । কাপ্তাই বাধের 
ফলে একটি অঞ্চলের উপজাতিদের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয় । এবং এটাও সমান 
সত্য, কাণ্তাই বাধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী চাকম 
সম্প্রদায়ের জীবনে এনেছে আমুল পরিবর্তন । বস্তৃত, চন করেছিল নবধুগের । 
ষাট থেকে সত্তর, এই এক দশক পার্বত্য টট্টগ্রামে রেনেসার হাওয়া বইয়ে 
দিয়েছিল । উনসত্তরের গণঅভ্যুখান পার্বত্য চট্টগ্রথমের রে'নেসার হাওয়াকে করে 
আরও সজীব ও সতেজ । উনসত্তরে আইমুব খান পালন করেন উন্নয়নের দশক 
বা ক্ষম ভায় থাকার দশবছর পৃত্তি উৎসব। আইফুবের উন্নয়ন দশককে ছাত্র সমাজ 
অভিহিত করেন অবক্ষয়ের দশক হিসেবে । আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সুসংহত 
ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের বিল্লবী ছাত্র সমাজ একটি কর্মস্থচী বা 
এগার দফা দাবি প্রণয়ন করেন। 
আইয়,ব বিরোধী আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানেই প্রথম দানা বেধে উঠেছিল। 
উনসত্তরে এই আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্ত/নেও ছড়িয়ে পড়ে । গণতন্ত্র ও প্রদেশ- 
সমূহের স্থায়ত্বশাসনের দাবিতে সারা পাকিস্তানে এক অভিন্ন স্থুর বেজে উঠে। 
প্রচণ্ড গণঅভ্াখানের স্রোত পার্বত্য চট্রগ্রামেও প্রবেশ করে। উপজাতি ছাত্রর। 
ত্বতঃক্ফুর্তভাবে এগার দফ। আন্দোলনের শরিক হয়। এই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেঁয়। ন্থুযোগ এসেছিল এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা 
উপজাতিদের জাত্রীয় মূলশ্োতের সঙ্গে মেলানোর। সুযোগ পরেও এসেছিল । 
কিন্তু জাতীয় নেতার সম্ভবতঃ উপজাতি সমস্য! সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন নি। 
তাই পারেন নি উপজাতিদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে তাদের জাতীয় জীবনের 
মূলশ্রোতের সঙ্গে মেলাতে । 

উনসত্তরের গণ-অভ্যখানের তোড়ে আইমুব গর্দি ছাড়তে বাধা হলে জেনারেল 
ইয়হিয়। তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহিয়া সত্তরে সাধারণ নির্বাচন ঘোষনা 
করেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা দেবেশ মেতে উঠে। নির্বাচ 
.বশেষ মূহুর্তে আদৌ হবে কিনা, এ আশংকা! থাকলেও শেষ. অবধি নির্বাচন. হয়। 


পাবত্য চট্টগ্রাম ও 


যেমনটি আশ! কর] গিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবৃর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি 
লিগ ছটি ছাড়া জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সব আসনে বিপুল ভোটে 
জয্মী হয়। পশ্চিম পাকিস্ত/নে জুলফিকার আলি তুট্টোর নেতৃত্বে পিপল.স. পার্টি 
অধিকাংশ আসন দ্বখল করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন 
নির্ধারিত করা হয়েছিল । তাই জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্ত/নের সদশ্ত সংখ্যা 
ছিল বেশী | একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘল হিসেবে শ্বভাবতই আওয়ামি লিগের 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা । পাকিস্তানে তখন তিন শক্তি। পূর্ব 
পাকিস্ত/নে আওয়ামি লিগ। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল.স. পার্টি। আর 
পাকিস্ত/নে সামরিক বাহিনী।» নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, সামরিক 
বাছিনী সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, এট। জানা ছিল। আওয়ামি পিগকে 
সরকার গঠনে আহ্বান জানাতে ইয়াহিম্লার চাইতে বেশি আপত্তি ছিল ভুট্টোর । 
তুট্োব ইন্ধনে মাফিন সাআজ্যবাথের প্ররোচনায় ইয়াহিয়া প্রথম টালবাহানা, 
পরে বেকে বসেন। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর করা হল না। 
জনগণের ব্যালটের রায়কে বুলেটে প্রতিহত করতে ইয়াহিয়া! রাস্তায় নামান 
দেনাবাহিনী। জনগণ ক্ষমতা নয়, উহার] পায় গৃহযুদ্ধ। বন্ধুকির নলে 
পাকিস্তানের অখণ্ডতা রুখতে গিয়ে পাকিস্ত/ন ভাঙার পথ পরিষ্কার করে ইয়াহিয়া । 
দ্বি-জাতি তত্বের আলুানিক মৃত্যু ঘটে পচিশে মার্চ, উনিশ শ একাত্তর সাল। 

একাত্তরের তেনর। মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিন। 
দোসর। মার্চ ইয়াহিয়া সেই অধিবেশন অনির্িষ্ট কালের জন্ত স্থগিত বলে ঘোষণা 
করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ইয়াহিয়া আলোচনাসভা আহ্বান করেন । 
তারিখও ঠিক কর] হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানে। 
হয় আওয়ামি লিগ, পিপলস পার্টি ও অন্তান্ত দ্বলনেতাদের । বাংলায় তখন 
কসহযোগ আন্দোলন। একদিকে বৈঠক, অন্যদিকে চলছিল লড়াইয়ের প্রস্তুতি । 
আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সংগ্রঘম কমিটি । অন্তর্দিকে ছাত্রসংগ্রাম 
পরিষর্দের্র আহ্বানে সারা দেশে 'জয় বাংল! বাছিনী' গঠনের প্রস্ততি চলছিল। 
পার্বত্য-টট্টগ্রথমও এই প্রস্তুতির বাইরে ছিল ন|। 

দেশের অন্তান্ত অংশে আওয়ামি লিগের, বিশেষ করে এম, এন, এ, এক্‌ 


৯। জ্ল্রফকার আঁল ভ্ঞট্টো॥ ইফ আই এ্যাম খ্যাসাসিনেটেড, বিকাশ 
পাবালাশৎ দা, ৯৯৭৯, পৃঃ ১১৬। 


নত 


৩৪ পার্ধত্য চট্টগ্রাম 


প্রষ, পি, এ-দের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল । পার্বত্য চট্টগ্রামে 
আওয়ামি লিগ সংগঠন ছিল দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বলতা পুরণ করেছিল জেলার: 
সর্নকারি প্রশ,সন। বেন্ত্রীয় আওয়ামি লিগের নির্দেশে জেল! প্রশাসন উচ্যোগীর 
তৃমিকা নিয়েছিল । অনেক উপজাতি ছাত্রযুবক অন্ত্রচালন প্রশিক্ষণ কোর্সে 
ঘোগ দেয় । দেশের অন্যান্ট জেলার মত পার্বত্য চট্ট গ্রামেও প্রাথমিক ট্রেনিং শুরু 
হম কাঠের রাইফেল দিয়ে । মার্চের ছিতীয় সপ্তাহের পর কয়েকটি সত্যিকারের 
রাইফেল যোগাড় কর! হয় প্রশিক্ষণের জন্য । কিন্তু উপজাতি ছাত্রদের অভিযোগ 
একমাত্র কাঠের রাইফেলই ছিল তাদের ভরসা । যে কোন কারণেই হোক গ্চাদ্দের 
হাতে সত্যিকারের রাইফেল তুলে দেয়] হয়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 
পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জাতীয় রাজনৈতিক দল কিংবা দলেব ছাত্র সংগঠন অথব। 
কুষক শ্রমিক ফ্রণ্টের ( চন্দ্রঘোন শ্রমিক এলাকা ছাড়া) ভিত বলতে কিছু ছিল না। 
সংগঠন ছিল নামে মাত্র। এই সব সংগঠন গুলোতে উপজাতি জদ্দস্ত ছিল না 
বললে চলে । পার্টি ভিতিতে যদি এই প্রশিক্ষণের কথ] বল! হুয়, উপজাতিদের 
চোখে ব্যাপারট! দাড়ায় সেই একই, সচেতনভাবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার এটা 
একটা কৌশল মাত্র। অথচ আনন্ন লড়াইটা ছিল গোট! পূর্ব পাকিস্তানবাসীর | 
উপজাতি যুবকর্দের অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে জাতীয় সংকট 
মুহূর্তে ভেদাভেদ রেখ] কেন টান] হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন 
রয়েছে। 

পাবত্য টট্টগ্রামে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল অনুপস্থিত। ফলে,, 
এই জেলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার স্তর তুলনামূলকভাবে অনুন্রত ছিল। 
উপজাতির] সরল এবং ভীষণ স্পর্ণকাতর । একগুয়েমী তাদের অন্যতম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তাদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণে বৈষমানীতি তাদের ভীষণ আহত 
করে। মুক্তি যুদ্ধে যে আগ্রহ তাদের ছিল, তা প্রতিকূল পরিস্থিতি ও 
পরিবেশে উবে যায় এবং নিরপেক্ষ থাকাট৷ তারা শ্রেয় মনে করে। 

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে অওয়ামি লিগ প্রার্থীর যে ছুটি জাতীয় পরিষদ 
আসনে জিততে পারেননি, তার একটি হল ময়মনসিংহ, অন্তটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ।' 
ময়মনসিংহ জেলার একটি আসনে মুসলিম লিগ প্রার্থী নরুল আমিন বিজয়ী হন।' 
পাত্য চট্টগ্রথমে জাতীয় পরিষদের একমাত্র আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে চাকমা 
সার্কেলের রাজ। ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন । ছুটি আসনে পরাঞ্জয় আওয়ামী লিগের 
একশ্রেণীর নেতা সহজভাবে নিতে পেয়েছে বলে ঈমে হয় ন1।) 


শার্বত্য চট্টগ্রাম শু 


তারা রাজা ত্রিদিব রায় ও নরুল আমিনের বিজয় একই: চোখে দেখেন । রাজ। 
জিদিব রা বরাবর নির্বাচনে ল়েছেন নিল প্রার্থী হিসেবে । তিনি কখনও 
কোণ পার্টির টিকিটে নির্বাচনে লড়েন মি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য দুই রাজার 
তুলনায় রাজ ত্রিদিব রায়ের আলাদা! একটা ভাবম্ত্তি ছিল। অনেকক্ষেত্রে দেখা 
গেছে, অন্য ছুই রাজা, রাজা ত্রিদিব রায়কে তাদের হয়ে সরকারের সঙ্গে কথ! 
বলার জন্য মনোনীত করেছেন । রাজ। ত্রিদিব রায়ও পাবত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে 
রাজাদের স্বার্থ সহজে স্বপ্ন হতে দেন নি কখনও । পূর্বস্থরীদের তুলনায় ভিনি, 
ছিলেন কিছুটা প্রগতিশীল । এক সময় উপজাতি রাজার অধিকারের প্রশ্নে পাবিস্তান 
সরকারের সঙ্গে তিমি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন । মামলায় রাজ তিদিব রায় 
জন্নী হন। এই ঘটনার পর পাকিস্তান সরকার তাকে ক্যাপ্টেন উপাধি দিয়ে 
ষম্মানিত করে । পরে তাকে মেজর উপাধিও দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
রাজ। ত্রিদিব রায়ের ভাবমৃতি বেড়ে যায় আরও কয়েকগুণ। রাজাদের বহুযুগের 
তৈরী একট] কাঠামে। ছিল | নির্বাচনের সময় এই কাঠামো! রাজার! কাজে 
জাখ।তেন। 

বৃটিশ শাসনকাল থেকে ঙিন সার্কেলের তিন রাজাকে সময়ে সময়ে বেকায়দায় 
ফেল! হত। পাবিস্তানেও এই রেওয়াজ চাল্‌ থাকে । স্বাভাবিক কারণে, পার্বত্য 
চট্টগ্রামের জেল! প্রশাসকের সঙ্গে তিন রাজার কোন ন| কোন ব্যাপারে মন 
কষাকষি ছিল। পাকিস্তান স্ষ্টির পর রাজাদের প্রভাব কমে। বাড়ে প্রশাসকের 
ক্ষমতা | কাজেই বাড়ে হন্ব। এই ছন্দ চরমে পৌছে সত্তর-একাত্তর সালে। 
তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সঙ্গে রাজ! ত্রিদিব রায়ের মিল ছিল না। ছিল 
অনেকটা রেষারেষি। ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাই আদক্ন মুক্তি যুদ্ধের প্রস্ততি পর্ধের 
কোন কর্মকাণ্ডে রাজ ঠিদিব রায়কে পাওয়া! যায়নি । একেত সব তৎপরতা 
নেওয়] হয়েছিল জেল! প্রশসেকের উদ্যোগে । উপরন্ত, আয়য়ামি লিগের নেতেত্বে 
সার] দেশে ব্যাপক প্রস্ততি চলছিল। আওয়ামি লিগ রাজ] ত্রিদিব রায়কে 
নোনয়ন দিতে চেয়েছিল । তিনি তা গ্রহণ করেন নি। আওয়ামি লিগের 
নেতেতে গড়া বিভিন্ন কমিটিতে জড়িয়ে পড়লে, তার দল-শিরপেক্ষ ভাবমুতি 
কতধানি বজায় থাকবে কিংবা আওয়ামি 'লিগ তাকে চোখে দেখবে, সে সম্পর্কে 
ভার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া কারও নেতেতবে কাজ ন1 করার মানসিকতা, যে 
কোন রাজার মত তার মধোও ছিল। জেল প্রশাসকের আচরণও তাকে 
দিলিপ্ত ও নিকৎমাহ করে খাতে পারে। 


ওঠ পারত চঈগ্র।ম 


পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঠেকানোর উদ্দেস্তে রাঙামাটির প্রবেশ পথ 
ঘাঘর! ও শিয়ালবৃজাতে ডিফেজ নেওয়া! হয়েছিল। পাকিস্তানী নৌ-সেনার! 
চট্টগ্রামের উপর গোলা বর্ণ করছিল। রাঙামাটিতে তখন থমথমে অবস্থা । 
ট্রগ্রমের পতন হলে এবং ঘাঘরা ও শিয়ালবৃক্ধাতে নেওয়া ভিফেল ভেঙে গেলে 
যেন নিরাপদ কোন স্থানে চলে যেতে পারেন, তার জন্য রাজ। ত্রিদদির রায় জেলা 
প্রশাসককে একটি জীপ ও স্পীড বোট পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। জেলা 
প্রশাসক তার এই অন্থরোধ রাখেন নি। বরং তাকে কোন খবর ন। দ্বিস্বে 
জেল! প্রশাসক নিজেই নাকি রাগামাটি ছেড়ে যান, এই অভিযে"গ রাজ- 
পরিবারের । 

এই সময় রাজ! ত্রিদিব রায় আর একটি ছুঃলংবাদ পান। তার কাক! 
কুমার কোবনাদক্ষ রায় ভারতের সীমান্ত পার হওয়ার ময় রামগড়ের তবল- 
ছডিতে মুক্তি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। কুমার কোকনাদক্ষ রায় আওয়ামি 
লিগের মনোনয়ন শিয়ে প্রার্দেশিক পরিষদ নির্বাচনে লড়েছিলেন । কিন্তু জিততে 
পারেন নি। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্যান্স অনেকের মত তিনিও ভারতের 
উদ্দেশ্টে রওন! হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার করার পর মুক্তি বাহিনী তাকে ভারতের 
জেলে পাঠিয়ে দেয় । পরে অবশা তিনি মুক্তি পান। গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ, 
তার হাতে একটি সিভিল বদদুক ছিল। রাজ ত্রিদিব রায় সন্দেহ করেন, 
তার কাকার গ্রেপ্তারের পেছনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেল৷ প্রশাসক ও জেলা 
আওয়ামি লিগের কারসাজি রয়েছে । এরপর বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে 
তিনি যোগাযোগের আর কোন চেষ্টা করেন নি । 

চট্টগ্রামের পতনের পর হানাদার বাহিনী রাঙামাটির দিকে এগোয় । 
চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি অসেতে হয় অশকাবাক1 পাহাড়ি পথে। রাস্তার দুপাশে 
স্থানে স্থানে জঙ্গল। চোরা-গোপ্ধা আঘাত হানার উপযুক্ত পরিবেশ। হানাদার 
বাহিনী তাই ভীত ছিল। তার! রাঙামাটিতে দ্বত পাঠায় । তারা নিশ্চিত 
হতে চায় ষে রাঙামাটির পথে কোন হছ্কতকারী নেই এবং শহর পাকিস্তান 
সমর্থকদের দখলে | রাঙামাটির কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই নিশ্চয়তার 
খরব নিয়ে তাদের কাছে ন! যায়, তাহলে তার! বোমা মেরে রাঙামাটি শহর 
নিশ্চি্ঘ করে দেবে। রাঙামাটির মুসলিম লিগের পাও তোফাজ্জল হোত্রেন 
এবং ঘটনাচক্রে রাঙামাটির দায়িত্বে থাকা ডেপুটি মেছি্রেটে জনাব মোনাম্বে 
উদ্দীন শহরের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে রাজা ভরিদ্বিব রায়ের সঙ্গে দেখা বরে 


পার্ধত্য চট্টগ্রাম ৩৭ 


াকে অন্থরোধ করেন, তিনি ষেন কিছু একটা করেন। রাজ? ত্রিদিব রায় 
আরও কয়েকজনের সঙ্ষে পরাষর্শ করে হানাঘার বাহিনী আনতে রাঙ্গামাটির 
দ্বারপ্রান্তে 1ান। সেই থেকে রাজ ত্রিদিব রায় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েন। 

জাতীয় নেতারা রাজ! ত্রিদিব রায়কে যখাযখ মর্ধাদা ও সম্মান দিয়ে 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে নিতে পারতেন। পারেননি অভাব ছিল 
দ্রদশিতার | বিচক্ষণতার। রাজ ত্রিদিব রায়ও পারেন নি বাংলাদেশের 
অনিবার্ধ অত্যুদয়ের কথ! ভাবতে । পারেননি উপজাতি জনগণের স্বার্থ তার 
আত্মমর্ধাদাবোধের উধের্ব স্থান দিতে । তিনি যদি তা পারতেন, তাহলে 
ব।ংলাদেশের মৃক্তি যুদ্ধে একটি সোনালী অধ্যায় সংযোজিত হত। 

পার্বতা চট্টগ্রামে প্রাদেশিক পরিষদের ছুটি আসন ছিল। সত্তরের 
নির্বাচনে ছুটি আসনেই নির্দল প্রার্থী জয় লাভ করেন। একটিতে মানবেন 
নারায়ণ লারমা, অপরটিতে অংশৈ চৌধূরী । 

ষাট সালে আইমুব বিরোধী একটি লিফলেটের খসড়া তৈরী করার অভিযোগে 
মানবেন নারায়ণ লারম! গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি ছাত্র। তখনও রাজ- 
নীতিতে তার অভিষেক হয়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি পুরে/মাত্রায় 
রাজনীতিতে নেমে পড়েন। তিনিই প্রথম উপজাতি ছাত্র, খিনি রাজনৈতিক 
কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন । এতে তাঁর ভাবমূতি তৈরি হতে শুরু করে। 
সাধারণ উপজাতিদের বন্ধু ও প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পরিচিত হতে থাকেন। 
জেলের ভেতরে থেকে তিনি বি. এ, পাশ করেন। আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ঘ 
হন জেল থেকে । উনসত্বরের গণ অভ্যুখানের তোড়ে সব রাজবন্দীই মুক্তি 
পেয়েছিলেন । মুক্তিলাভ করেই লারমা পেয়ে যান তৈরী জমি। শিক্ষকতা! 
করেন কয়েকদিন । উদ্দেশ্ত হাতে পাওয়া জমি ভালভাবে চাষ করা । যাট 
্শকেই গঠিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক লমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রা্ 
শিক্ষক সমিতি লারমার পাশে এসে দীড়ায়। এই সমিতি তখন লারমার 
বাজনৈতিক শক্তির অন্যতম ত্তপ্ভ। তিনি এই সমিতিকে চা ও আরও 
স্থসংগঠিত করেন। সত্তরের প্রাদেশিক .পরিষদ নির্বাচমে তিনি নিগল প্রার্থী 
হুদ। (তার নির্বাচনি প্রতীক ছিল পিলসুজ। পরবস্জীতে ত। পার্বত্য চট্টগ্রা্ 
জনদংহতি সমিতির সংগঠনের প্রশ্তীক . ছিসেরে নেওয়া হয়েছিল )।. পার্বত্য 
উষ্টগ্রামের উদয় এলাকার রাজ। জিদিন রারের প্রভাব ছিল নিয়ছুশ। ম্থানবে 


৩৯ পার্বত্য চট্টগ্রাঙ্ 


নারায়ণ লাম! রাজতগ্র বিরোধী । ও সত্তেও নির্বাচনি কৌশল ছিসেবে রা? 
স্রিপ্িব রায়ের লঙ্জে সমঝোতা৷ করেন । জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে লারম। তীন্ধ 
সহকর্মীদের নিয়ে রাজ! ত্রিদিব রায়ের পক্ষে প্রচারে নামেন বিছিয়ে 
প্রাদেশিত পরিষদ নির্বাচনে লারমকে সমর্থন করতে রাজ] ত্রিদিব রায় ষ্ঠার 
লোকজনদের নির্দেশ দেন । এই নির্বাচনি অশাতাতের ফলে রাজ ক্রিগ্বি রাস 
এবং মালবেন্ত্র লারমা, উভয়েই বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। একাত্বর লালে 
সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রক্তঝর1 দিনগুলোতে মানবেন্দ্র নারায়ণ 
লারমা উপজাঠি জনগণের সামনে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন। আসর 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের ভূমিকা কি হুওয়৷ বাছনীয়, তার কোন 
সঠিক উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। ন্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময়ে তিনি হানাদার 
অবিকৃত এলাকায় ঘোরাফেরা করেছিলেন, কিন্তু হানাদারদের সঙ্গে 
তিনি কোন সহযোগিতা! করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ বা অভিহোগ 
যেমন নেই, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে তিনি সহায়তা করেছেন, তারও কোন প্রমাঘ 
ছিল না। 

অংশৈ প্রু চৌধৃরী ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত 
প্রা্ঘেশিক পরিষদ সদন্ত। তার এলাকায় রাঞ্জ। ত্রিদিব রায়ের প্রভাব তেন 
ছিল না। কিস্ত তার পক্ষে এক নির্বাচনে জেত। ছিল কষ্টকর। কারণ পার্বত্য 
ট্টগ্রামেব দক্ষিণ নির্বাচনি এলাকায় বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরীর প্রভাব 
ছিল প্রত্যক্ষধর্মী। অংশৈ প্রু চৌধুরীর সঙ্গে বোমাং রাজ! মাং টশ প্র চৌধুরীর 
ছিল সাপে নেউলে সম্পর্ক। তাই তিনিও নির্বাচনি আতাত গড়েন রাজা 
ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে। নির্বাচনি প্রতীক, রাজ। ত্রিদিব রায়ের মত তিনিও 
নিয়েছিলেন হাতি। 

অংশৈ প্রু চৌধুরী নিজেও বোমাং রাজ পরিবারের লোক । কিশোর কাল 
থেকে সমাজ কল্যাণমূলক নাম! কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জঙ্গ- 
প্রিদতার দিক থেকে তিনি বোমাং রাজার বড় চ্যালেঞ্জ । পার্বত্য চট্টগ্রাহছের 
উপঞ্জাতিদ্দের অধিকার আদারের লড়াইয়ে তিনি হতে পারতেন অন্ঠতঙগ শ্রধাম 
নেতা। পাকিস্তানেন্ন অনিবার্ধ ভাঙন এ্রবং স্বাধীন রাংলাদেশের অবস্তা বিভা 
দেখেও তিনি ক্ষমতায় লৌত সংবরণ করতে পারেন নি। একজন মত্বী হিয়েে 
(তিনি যে গ দিলেন অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তান সরক্ষায়ে। 

জাতীয় পয়িধঘ মির্বাচনে রাজা জিথিব রাক্ধের প্রতিষন্ী ছিলেন জাওয়ামি 


পার্ত্য চউঞাম ও 


লিগের প্রার্থী চাক বিকাশ চাকম! | নির্বাচনে গ্রতিত্বন্বীভা করার আগে তিনি, 
আওয়ামি লিগের সদশ্ত ছিলেন না । ব্যক্তি জীবনে ত্যাগী, ন্িস্বার্থ এবং 
প্রগতিশীল । রাজনীতিতে দীক্ষা! তার ছাত্রজীবনে । বাষপন্থী রাজনীতিতে 
শিক্ষিত । দক্ষ বক্ত! কিংবা! স্থুসংগঠক তিনি নন। তবে ভবিষ্তত রাজন্টীতির 
ছবি অীকতে পারেন ভাল । তিনি প্রথম উপজাতি নেতা, ঘিনি বলেছে, 
'বাংলাদেশ নামে একটি দেশের জন্ম অনিবার্ষ। উপজাতি ছাত্র বৃবকষধের 
মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি বহুবার বৃঝিয়ে ছিলেন। দেশের ামগ্রিক. 
প্রেক্ষাপটে উপজাতি সমস্যার সমাধান চান তিনি । উপজাতিদের কি করনীয়, 
তা তিনি বারবার বলেছেন, নিজে কিন্তু সেই দ্বায়িত্ব পালন করেন নি। 
স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়টা! মাস অরণ্যাবৃত পার্বতা অঞ্চলের এক কোনে তিনি 
'আত্মগোপন করেছিলেন । 

বোমাৎ সার্কেলের রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী পরযাটতে মৃসপিম লিগের টিকিট 
নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদে সদন্ড নির্বাচিত হয়েছিলেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন 
সেইবার। তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিন্নি 
পাকিস্তানীদের অন্যতম বন্ধু হবেন। কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিল, ততটা সক্তিন্ব 
(তিনি হন নি। 

রাজার্দের মধ্যে একমাত্র মানিকছড়ির রাজা মং প্রু টাই চৌধুরী মুক্তি যুদ্ধে 
'ঘোগ দিয়েছিলেন । কিন্ত ছুই রাজার তুলনায় উপজাতি জনগণের উপর তার 
প্রভাব তেমন ছিলন]। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতাদের মধ্যে মং রাজ! মং প্র টাই চৌধুরী 
ও চারু বিকাশ চাকম। ছাড়া অগ্থ কেউ ইতিহাসের গতি প্রকৃতির অনিবার্ধতা 
উপলব্ধি করতে পারেন নি। উপলব্ধি করতে পারলে তারা সম্মিলিতভাবে 
'অবদ্দান রাখতে পারতেন নতুন একটি দেশ স্থট্টিতে। গড়তে পারতেন 
উপজাতিদের জন্ শু, সুন্দর ও উজ্জনতর ভবিস্তত । 

সাতচজ্িশ আর একাত্তরের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। চব্বিশ বছরের ব্যবধানে 
শীর্ষ উপজাতি নেতাদের শিক্ষায়, চেতনায়, অভিজ্ঞতায় আসা উচিত ছিল 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন । উনিশ শ সাতচন্লিশ সালে পাকিস্তানে অন্ততৃপ্ির 
বিরোধিতা আর একাত্বরের মৃতপ্রায় পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করার 
প্রচেষ্ট1 কিংবা পাকিস্তানের ঘে অংশের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত, সেই অংশকে 
নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের অনিবার্ধ অভ্যু্য় ফেখেও নিপিগ্র থাকার যধ্যে ফারাক 


৪০ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


যখেষ্ট। প্রথমটা ভাগাভাগির রাজনীতির বাধ্যবাফকতা, ঘিতীয়টা ইতিহাসের 
পাঠ পড়তে না পারার ব্যর্থতা 

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! উপজাতি নেতাদের চরম বিরোধিতা 
সত্বেও তাদেরকে পাকিস্তানের অন্তভূক্ত কর] হয়েছিল। আর সেই ঘটনার 
চব্বিব বছর পর কয়েকজন শীর্ষ উপজাতি নেতার চেষ্টার পরও পাকিস্তান রাষ্ট্র 
অথণ্ড অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তার ভেতর থেকেই জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ» 
বাংলাদেশ। 


বাংলাদেশের অভ্াদক 


নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, এক নদী রক্ত পেরিয়ে উনিশ শ একাত্বর সালের" 
যোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন__সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পাকিস্তানর পোড়া 
মাটি নীতি ও বর্বরতার বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল জনসাধারণের 
পুণর্বাসন, আহত মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা, গাঢাকা৷ দেওয়। হানাদার দালালদের 
খুঁজে বার করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র উদ্ধার ও শাসক দল 
আওয়ামি লিগের অভ্যন্তরীণ শ্বাধীনতাবিরোধী চক্র নিশ্চিহু করা, ঘ। স্বাধীনতা 
যুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ পেয়েছিল।১ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ঘরোয়] সমস্থার' 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশী শক্তির বড়যস্ত্র। স্বাধীনত। যুদ্ধে পরাজিত 
শত্রুরা তাদের বশংবদর্দের দিয়ে দেশের সর্বত্র এবং সর্ক্ষেত্রে নাশকতামৃলক- 
তৎপরতা শুরু করে। জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়নে গৃহীত সব কর্মস্থচী প্রতি পদে 
পর্দে বাধা পাচ্দিল। বেশ কিছু কর্মন্চী রূপায়িত হতে পারেনি । শক্র ছিল 
আওয়ামি লিগের ভেতর এবং বাইরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি- 
জেল1। জেলার অধিবাসীদের সমস্যার প্ররুতি ভিন্ন হলেও বিচ্ছি্ন নয় বাংলা- 
দেশের সাধিক সমন্তা থেকে । বাংলাদেশের সাহ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপজাতিদের সমস্যা ও সমাধানের রূপরেখা বিচার্য। 

বৃটিশ সরকার চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আনার আগে এই এলাকার- 
অধিবাসীর। বহিবিশ্ব সম্পর্কে ছিল অন্ধকারে, যেমন অজ্ঞ ছিল বহিবিশ্ব তাদের 
সম্পর্কে । ইংরেজরা এই এলাকায় জেল সদর শহর প্রথমে চন্দ্রঘোনা ও পরে 
রাঙামাটিতে প্রতিষ্ঠা করে। নিয়ে আসে আধুনিক সভ্যতার উপকরণ স্কুল, 
রাস্তাঘাট, যানবাবাহন, টেলিফোন, হাসপাতাল এবং সংগঠিত প্রশাসন ।' 





১। স্মখরঞ্জন দাসগহণ, মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা, কলকাতা, এ. এল: 
খাতির, হু কিলড্‌ মুজিব, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, জ্যোতি 
সেনগ5ঞ্ত, বাংলাদেশ ইন রাড খ্যাপ্ড টিয়ারস, নয়া প্রকাশ, গযেশ 
সাহা, ম্টাঁজব হত্যার তদস্ত, কলকাতা । 


২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের চেতনার প্রলারে বুটিশদের অবদান অনস্বীকার্য । 
তা সত্বেও, এট! সত্য, উপজাতিদের মনে বিচ্ছিরভাবে থাকার বা রাখার বীজ 
বৃনেছিল বুটিশরাই । যেমন শ্থাতন্ত্র রক্ষার নামে বৃটিশ শাসকের। পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। বুটিশ শাসনামলে 
এই জেলার অধিবাসীদের ভোটাধিকার ছিল না। বাংলার আইন পরিষদে 
গৃহীত কোন আইন পার্বত্য উট্টগ্রামে প্রধোজা ছিল না। পার্বতা চট্টগ্রাম 
প্রশানন সংক্রান্ত যে কোন নিয়মবিধি জারী ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হত বাংলার 
'গভর্ণরের অফিস থেকে। পার্বত্য টট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নরের আইন 
পরিষদের কাছে জবাবদ্দিগি দিতে হত না। ফলে এই জেলার প্রশালক বিশেষ 
ক্ষমতার অধিকারী হতেন। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এই বিশেষ ক্ষমতা 
জন্ম দিয়েছিল একজনের প্রশাসন বাবস্থা, পরবর্তীতে ঘা পাকিস্তান আন্তরিকভাবে 
অনুসরণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বতন্থ সংস্কৃতি ও অণ্তির রক্ষার্থে 
আলাদ। নিয়মবিধির যে প্রয়োজন, তা অনম্বীকার্ধ। কিন্তু নেই নিরুম 
বিধিগুলো৷ বুটিশ শাসকদের খেয়ালখুশিতে আইন পরিষর্দে পাশ কর! আইনে 
রূপান্তরিত হতে পারতনা । তেমনি, এই এলাকার জনগণের ভোটাধিকার দিলে 
এবং আইন পরিষদ্দে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠালে পার্বত্য চট্টগ্র/মের 
উপজাতিদের ব্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপন্ন হুত কিভাবে, তা বোধগমা নয়। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির প্রথমবারের মত 
ভোটাধিকার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে লাভ করে । এই এলাকার পাহাড়ী জনগণের 
নে বুহৎ জনগোী বাঙালীদের সম্পর্কে ভীতি ও সন্দেহ, ষ। হয়ত এক সমস্ব 
ন্ৃপ্ত ছিল, জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বুটিশ শাসকেরাই সিংহভাগ দায়ী | 

উপজাতিদের, বিশেষতঃ বৃহৎ চার সম্প্রনায়ের-_চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও 
'তচঙা। লেখার অক্ষর আছে। আছে লিখিত অনেক লোকগ'থ। ও লোক 
কাহিনী । সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে যেগুলো বর্তমানে লুষ্তপ্রায়। 
স্বাধীনতার পর বাংনা একাডেমী এই লৃষ্তপ্র/য় লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 
করার উদ্যোগ নেয়। কিছু বই বাংল! একাডেমী ছেপে বের করে। কিন্ত 
প্রত্যাশিত গতি ও গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তাঁতে কাজ এগোয় নি। 

নিজেদের অবক্ষয়ের জন্ত উপজ।তিরাও সমভাবে দাতী। নিজেদের বর্মালায় 
-শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষ। দেওয়ার মত কোন টোল তারা প্রতিঠা করেনি। বর্মালার 
কর্চাও তার! চালু রাখেনি। বাংল! ভাষার উল্লন্ষিতে উইলিকা কেরির 


পার্ধত্য চট্টগ্রাম ৪৩ 


অমূল্য অবদান রয়েছে । তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা না৷ নিলে, বাংল ভাষার উৎকর্ষ 
সাধন আরও বিলম্বিত হত। তেমমি আর এক ইংরেজ, রাঙামাটি সরকাৰ্তি 
উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার এইচ. এম. মিলার চেষ্টা করেছিলেন উপজাতিদের 
বাংল। বর্ণমালায় উপজাতি ভাষায় শিক্ষা দিতে। এই উদ্দেগ্তে ভিনি, 
প্রাথমিকভাবে চাকম। সম্প্রদায়ের জন্য “চাকম। প্রাইমার” নামে বাংলা বর্ণে চাকমা 
ভাষায় একটি শিশুপাঠা রচনা করে তা বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর জন্য চেষ্টা চালান । 
কামিনী মোহন দেওয়ান এই পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 
বাংলা ও ইংবাজী ভাষা শেখা থেকে উপজ।তির। বঞ্চিত হলে বুহতর সম্বন্ধ 
জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পিছিয়ে পডবে। মিলারেব চেষ্টা সফল হয়নি । 
কামিনী মোহন দেওয়ান সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ।১ প্রশংদনীয় তার রাজনৈতিক 
দুরদৃষ্টি। তিনি যর্দি মিলারের প্রস্তাব সরাদরি নাকচ না কার সংশোধন করে 
দিতেন, তাহলে উপজাতিরা বাংল! ও ইংরেজীর সঙ্ষে নিজেদের বর্ণমাল! 
ও ভাষায় লেখা পড়া করার স্থযোগ সরকারী বিদ্যালয়েই পেত। পাব্জ 
চট্ট গ্রামের বিভিন্ন স্কুলে উপজাতিদের জন্য চালু হয়ে যেত বাধাতামূলক উপজাতি 
ভাষ! ও সাহিত্য কোর্স। উন্নতি হুত উপজাতি সাহিত্যের | 

পাকিস্তান ইসলামি করণের নামে বৃহত্ম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংল। ভামার 
কণটরোধ করতে চেয়েছিল । চেয়েছিল লিঙ্বয়াফ্রাংকা হিসাবে উদর প্রাধান্য রেখে, 
উহ বাংলার মিশ্রণে এবটা৷ ভাষা চালু করতে । সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান উপজাতি 
ভাষা! ও সাহিত্য বিকাশ সাধনে আগ্রহী হবে, ভাবাও ছিল অবাস্তর। 
বর্ণবিছেষ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করা ছিল পাকিস্তানের অন্ততঙ্ক 
মূল আদর্শ। অথচ দেশের পুর্বাংশ স্বাধীন না হওয়া অবধি ছিল বঞ্চিত, 
শোধিত। জনগণ ছিল নিপীড়িত । কাজেই এটা স্বাভাবিক ছিল থে পাকিস্তানের 
রাষ্ীর কাঠামোর আন্রতায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তৃতীয় শ্রেণীর 
নাগরিকের মর্ধাদাও।পাবে না। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন 
হলে বা প্াকিক্জানের ভেতর থেকেই আর একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাষ্ট্রচির 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল পগিব্তন না হলে উপজাতির 
ভাগ্যে ষে ওড়ে বালি ছাড়! আর কিছুই জুটবে না, ত। প্রম্থাণিত হয় আরও 
পরে । 


১। ফার্িনী মোহন দেওয়ান, পারত চলর এক দীন লেধকের জাবর 
কাহিনী, পৃঃ ২৩৪-৩৬ | ৃ 


৪৭ পার্বত্য চট্রগ্রা 


সত্তরে বাঙালী জাতিয়তাবাদ চূড়ান্ত পর্ধায়ে পৌঁছে। অনেক জাতীয় ও 
ছাত্রনেতা তখন পাধত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে 
তারা বাংলার যুক্তির কথ! বলেন। কিন্তু উপজাতির জাতিগত ভাকে 
( এখ্‌নিক্যালী ) বাঙালী নয়, একখা তার! বৃঝতে ব্যর্থ হুন। বাঙালী জাতীয়তা- 
বাদে উপজাতি স্বার্থ কি করে অক্ষুপ্ন থাকবে, কি করেই ব1! বিভিন্ন ভাষাভাষি 
ক্ষ জনগোষ্ঠী সমূহ বাঙালী জাতীয়তাবাদে শতফুলে প্রশ্ফুটিত হবার সথযোগ 
পাবে, তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা! তারা দিতে পারেন নি। ফলে সৃষ্টি হয় 
কিনরান্তি, তুল বোঝাবুঝি । উপজাতিরা৷ ভাবল, বাঙালী জাতীয়তাবাদ তাদের 
গিলে ফেলবে । তাদের আলা! অস্তিত্ব আর থাকবে না । বস্তুত বাঙালী জাতীয়তা- 
বাদে তারা উগ্র-জাতীয়তাবাদের অপছায়! দেখতে পায়। ভাই তারাও নেয় 
পাণ্টা বাবস্থা । সার দেশে বয়ে যাওয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে 
ক্ষীণ হলেও একটি হ্বতঙ্থ শ্রোত-_জাতিগত ভাবে আমরা বাঙালী নই-__এই 
আন্দোলন পার্ধত্য চট্টগ্রামে উৎসভূমি খু'জে পায় । জাতীয় নেতার। দি বাঙালী 
জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ও সঠিক বিশ্লেষণ উপজাতিদের সামনে রাখতে পারতেন, 
ষ্দি তার। বোঝাতে পারতেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদ দেশের জাতিগত ভাবে' 
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (8110191 7/100110 )-কে স্বীকার ও শ্রদ্ধ৷ী করে, ঘি 
তীর গ্যারার্টি দিতে পারতেন যে বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদ উপজাতি 
সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা অন্বগ্ল থাকবে ও তা বিকশিত হবার বিশেষ ব্যবস্থ? 
খাকবে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অবস্থার স্যষ্টি হয়েছিল তা এড়ানো যেতে 
পারত | 
' মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের ঘটনার জের বজায় ছিল নয় মাসের যুদ্ধে! 
উপজাতিদের অভিযোগ স্বাধীনত। যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যে কোন উপজাতি 
তরুণকে সন্দেহের চোখে দেখ! হত। তাদের সন্দেহ, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও নাকি 
ছিল তাদের নিরুৎসাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অপমান করার । এই কারণে 
অনেক উপজাতি তরুণ ইচ্ছা। থাক। সত্েও মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি । 
ভা রত্বেও বেশ কিছু উপজাতি ছাত্র যুবক মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
অনেকের কৃতিত্ব প্মরণীয় | মুক্তিযোদ্ধা! কমাগ্ডার রণবিক্রম ত্রিপুরা ও অশোক 
মিত্র কার্বারীর বীরত্বের জন্ত জাতীয় খেতাব পাওয়ার কথা ছিল। আঞ্চলিক 
.কমাণ্ডার তাদের ভুজনের নাম ম্বপারিশও করেছিলেন কিস্তু অজ্ঞাত কারণে 
উার] সেই সম্মান লাভে বঞ্ধিত হুন। দেশের. অন্তান্ত অঞ্চলের যুবক কিংবা? 


পাত্য চট্টগ্রা্ ৪৫ 


ব্নগণের মানসিকত। ও প্রকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিঘের বিচার 

করলে তুল হবে । সম্ভবতঃ অন্তান্ত অঞ্চলের রিক্রুটের আগের কঠিন পরীক্ষ। 

এই জেলায় প্রয়োগ করাকে উপজাতির! ব্যাখ্যা করেছিল মুক্তিযোদ্ধ। ন। বয়ার 
বড়যন্ত্র হিসেবে । দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চন। ও জাতিগত বৈষম্যীতির 
কারণে গড়ে ওঠ। মানসিকতা এর জন্চ দায়ী । তাদের আপন করার প্রক্রিম্বাও 
হওয়া উচিত ছিল আলাদা । যেমনভাবে ভিয়েঙনাম যুদ্ধে নাং, খো এবং মান, 
জনগে'ঠীকে জড়ানে। হয়েছিল । চীন-ভিয্নেতনাষ সীমান্ত সংলগ্ন পার্ধত্য এলাকা 

ছিল নাং, থো৷ এবং যান, জনগোষী অধ্যধিত। এই তিনটি সম্প্রদায় জাতিগত 

ভাবে ভিয়েতনামী ছিল না। ভৌগোলিক কারণে ভারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসনও ভোগ করত। সম্প্রদায় তিনটি ভিয়েতনামীদের 
বরাবর সন্দেহ ও ঘ্বণার চোখে দেখত । ভিয়েতনামী ভাষা তারা জানত না। 

জানলেও বলত না। অথচ নাং, থো এবং মান, অধ্যধিত পার্ধত্য অরণ্যাঞ্চল 

গেরিল! যুদ্ধের জন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে গিয়াপ ও তার সাথীরা 
নাং, থো এবং মান, ভাষা শিধতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমমর্ধাদার ভিত্তিতে 

মিললেন তার্দের সঙ্গে । সব অন্ুবিধ। একদিনে দুর হয়নি । অনবরত আন্তরিক 

চেষ্টার পর দেখা গেল ঘ্বণা ও বিদ্বেষের স্থান দখল করে নিয়েছে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস 

ও ভালবাসা । ভিয়েতমীনর্দের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলোতে নাং, থো এবং ৰান, 

-ম্প্রনায়তৃক্ত জনগোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় ।+ 

পার্বত্য টট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় নেতার্দের এই 

ধরণের অস্থবিধ। ছিল ন1। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরটি সম্প্রধায়ের অধিকাংশই 

বাংল। বোঝে । বাংলায় কথা বলতেও পারে । তেরটি সম্প্রদায়ের ভাষ! ভিন্ন । 

বাংল। ভাষ! ছাড়া সব সম্প্রদায় বোঝে এবং বলতে পারে, এমন একটি 

সাধারণ ভাষ! পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। অধিকাংশ উপজাতির, প্রথমদিকে 

অসহধেগিতা৷ মূলক মনোভাব ছিল না। -ছিল না মৃক্তি যুদ্ধে কাজে লাগানোর 
মৃত একাত্মবোধের অভাব। ২৫শে মার্চের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও 

'অন্যান্ত শহরের ডিফেল লাইনে খান্কন্রব্য ও অন্তান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করে পাঠানোর; 
কাজে উপজাতি ছাত্র-_যুবকদের দ্বতক্ফুর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে তা প্রমাণিত 1+ 

,১। রাসেল স্টেলার, ভূমিকা, 1 দমীলটার আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, 


জেনারেল ভো নগ্য়েন গিয়াপের নিবারিত প্রবন্ধ, মান্ছলী 'রাঁভিউ 
প্রেস, ১৯৭০ নিউইয়ক্ ও লপ্ডন। .. 


৪৬ পাবা চট্টগ্রাম 


'ভ). সত্বেও তাদের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়ানে। যায় নি। কারণ; 
'উউগঞ্জাতিদবের মানসিকতা। বোঝার চেষ্টা! কর! হয় নি। নেওয়া হয়নি বাস্তবো চিত, 
গর্ক্ষেপ। তাই ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থান সত্বেও স্বাধীনত। যুদ্ধে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের পাহাড়ি অরণ্যাঞ্চলের ষে ভূমিকা হতে পারত) ত। হয়নি । 

রাজ। ভ্রিদিব রায় এবং অংশৈ প্রু চৌধুরী দখলদার বাহিনীর দুই লক্রিয় 
সহযোগী ছিলেন। রাজ! ত্রিদ্দিব রায় মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে চলে 
যান। অংশৈ প্র চৌধূরী জেলে বন্দী হন স্বাধীনতার পর। এই ছুই জনের 
স্ব দোষ নিরীহ উপজাতিদের কাধে চাপে। যারা সাতেও ছিল না, পাচেও 
না, কেন যুদ্ধ, কার সঙ্গে কার যুদ্ধ যার] জানে না, তারাই হুল স্বাধীন বাংলা- 
দেখের দালালি আইনের শিকার । 

একাতরের পাঁচই ডিসেম্বর উপজাতিদের জীবনে একটি কালে। দিন। 
এই দিন নিরীহ উপজাতির রক্তে পানছড়ি এলাক। হয়েছিল রক্তাক্ত । সেই. 
ক্ষত এখনও শুকোয়নি। বন্ধ হয়নি রক্তক্ষরণ। এ দিন পকিস্তানী হানাদার, 
বাহিনী পানছড়ি এলাক! ছেড়ে দিলে অন্যতম প্রধান একটি জাতীয় দলের 
জেল! শাখার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে মুক্তি যোদ্ধ। নামধারী একদল 
যুবক পানছড়িতে ঢুকে শুরু করে তাগ্ডব। ষোল জনকে গুলি করে ফেলা দেওয়া, 
হয় জঙ্গলে । তার ভেতর ভাগ্যক্রমে দু'জন বেঁচে যায়। তারাই নৃশংস ঘটনার 
সাক্ষী।১ মুক্তিযোদ্ধা মনীশ দেওয়ান, অশোক মিত্র কার্বারী, প্রতুধন চৌধুরী, 
এবং উগগ্য চাই চাইলেন চরম দুঃসময়ে উপজাতি ভাইদের পাশে দাড়াতে । 
কিন্ত কর্তৃপক্ষ বাধ! দেয়। তার! পানছড়িতে প্রবেশ করতে পারেন নি। 
কতৃপক্ষের যথাসময়ে যখোপযুক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বড় রকমের ভ্রাতৃসংঘর্ 
এড়ানো। গেলেও এই ঘটনা উপঙ্জাতি ও অন্ুপঞ্জাতি মৃক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে 
মানসিক দূরত্ব স্বটি করে। সেই শুরু। তারপর প্রতিদিন মারাত্মক ও ভয়াবহ 
খবর আস! শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামগুলো৷ থেকে। উপজ।তি বাড়ি 
নুট। উপজাতি খুন। উপজাতি মহিল। ধধিত| | 

রাজকার সি. এ. এফ. আলবদর, আলশাম্স বাহিনীর কিছু পাণ্ডা 





১। অগ্‌গবংশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্রাকটস, 
কলক,তা, অক্টোবর, ১৯৯, পৃঃ ৭। ফার ইচ্টান' ইকনঁমক 'রাভউ, 
ব্রা আগন্ট, ১৯৪০। 


পার্বত্য চট্টগ্রাহ ৪৭ 


এবং সত্যের ধিষ্ির্ন জেলা থেকে পালিয়ে এসে পার্বতা চট্টগ্রামের গভীর 
জঙ্গলে লুকিয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশে ডিসেঘ্বরের পর বাংলাদেশ 
সরকার এদের খুজে বার করতে নির্দেশ দেন। পুলিশ ও বি. ডি. আর. 
গম্ভীর অয়্ণ্যে চুকত না। ধারে কাছের জঙ্গলে অভিধান করে ফিরে ঘেত 
ক্যাম্পে। দালাল কিংবা রাজাকার, কাউকে তার] খুজে বার করতে পারেনি । 
দালাল খু'জে বার করতে না৷ পারলেও দ্ালালির অভিযোগে গ্রামবাসীদের ধরে 
এনে পুলিশ এবং বি. ডি. আর. নিপীড়ন শুরু করে। ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া, 
জোর করে টাকা আদায় করা, পিটিয়ে ও গুলি করে মারা এবং নারী ধর্ষণ 
নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন! হয়ে দাড়ায় । সরকারি বাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের 
বিরদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়। উপজাতি উপদেষ্টা মং 
রাজ। * প্র চাই চৌধুরী উপজাতিদের উপর নিধিচার অত্যাচার বন্ধ করতে 
সরকারকে অনুরোধ করেন । কিন্তু কোন ফল হয় না। বরং অত্যাচার বেড়ে যায়। 
শেষে অবস্থা! এমন দাড়ায় যে, গ্রামবাসীর! গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। 

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কয়েকজন অহ্থপজাতি যুবক বোমাং রাজার 
তাই এম. এস. প্র'র মাথা মুড়িয়ে, জুতার মালা পরিয়ে তাকে বান্দরবন. 
শহরের পথে পথে ঘৃরায়। রাজপরিবারের প্রতি এই নির্মম বাবহারে মারম। 
সম্প্রদায় বুঝে নেয় তাদের ভবিষ্যত কোন দিকে যাচ্ছে। বাহাত্বর সালের. 
নয়ই জানুয়ারী বান্দরবন শহরে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
বোমাং রাজা মং শৈ প্র চৌধূরী এবং অনেক মারম। নেতা উপস্থিত, 
ছিলেন। সাতকানিয়া! কলেজের জনৈক ছাত্র বোমাং রাজা এবং মারমা 
সম্প্রদায়কে আপত্তিকর ভাষায় গালাগালি করে ভাষণ দেন । তিনি বলেন, 
“বাচতে যদি চাও, তাহলে হয় বাঙালী হও, নয়ত বার্মায় চলে যাও ।+১ এই- 
হুমকি মারমা সম্প্রদায়ের জাতিগত ভিন্ন অস্তিত্বে এবং মানসিকতায় তীব্র 
আঘাত হানে । 

বাংলাদেশের শাসনতত্্ব তখনও রচিত হয়নি। শাসনতস্ত্রের কাঠামে। কি 
হবে, তাই নিয়ে চলছিল আলাপ-আলোচন1। বাহাত্বরে চারু বিকাশ চাকমার 
নেতৃত্বে একটি উপজাতি প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন ও সংস্ব- 


১) অগগবৎশ মহাথের, স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাৎ হিল টর্যাকটস,. 


শা” পার্বতা ঈট্টগ্রাথ 


বিষয়ক মন্ত্রী এবং আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে পার্বত্য 
“চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্ত শাসনতাস্ত্রিক রক্ষাকবচের দাবি জানান। একই 
সালের পনেরই ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ সদ্ত মানবেন্্র নারায়ণ লারমার মেতৃত্বে আৰ 
একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখ! করেন । 
'সরকারের কাছে তার! লিখিতভাবে চারটি দাবি পেশ করেন । 
এক, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি শ্থাত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং তার একটি 
নিজন্ব আইন পরিষদ থাকবে। দুই, উপজাতীয় জনগণের অধিকার 
সংরক্ষণের জন্ত ১৯** সালের পাবত্য চ্টগ্রাম শাসনাখিধির ন্যায় অন্থরূপ 
-সংবিধি ব্বস্থা শাসনতস্ত্রে থাকবে । তিন, উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ 
বকর! হবে। চার, পার্বত্য টট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন 
'বা। পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। 
পরে অবশ্য চার নম্বর দবির সঙ্গে একটি সংযোজন যুক্ত করা হয় এই মর্মে 
ষে, দেশের অজান। অঞ্চল হতে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপকহারে লোক এনে যেন 
-পার্বত্য টট্টগ্ামে ঢোকানো ন। হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন । 
প্রতিনিধি দলের পেশ কর! ম্মারকলিপির প্রত্যুত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবূর 
:রুহমান যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, পেশ করা দ্বাবি মেনে নিলে জাতিগত অনুভূতি 
'€ এমনকি ফিলিংস ) বৃদ্ধি পাবে | অথও জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র 
জাতির অন্ডিত্ববোধ না থাকা বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদে 
এশিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ সাধন করার পরামর্শ দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন, তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া! হয়। 
'ঘ্বাবী মেনে না নেয়ার চাইতেও প্রতিনিধির ক্ষুৰ হুন তাঁদেরকে জাতিগত 
অস্তিত্ব বিলোপ করতে বলাতে । তীরের যুক্তি, মুসলিমদের আলাদ। আবাম- 
ভুমি হিসেবে পাকিস্তানের স্থষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তানের অস্তভূক্ত হওয়াতে 
তার] মুসলিম হন নি। হয়েছিলেন পাকিস্তানি । বাঙালী জাতীয়তাবাদের 
“ভিতিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে । তার] বাংলাদেশের নাগরিক, কিন্ত 
'বাগালী নন। 
তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী সফরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর 
রহমান রাঙামাটি এসেছিলেন । তার আগে পাকিস্তান সরকারের প্রধান 
তুঁ হিসেবে জেনারেল আইয়ুব 'খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভপ্র মোনায়ম খা 
রাঙামাটি এসেছিলেন। কিন্তু তারা কেউ জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন নাঁ। তাই 


পার্বা চট্টগ্রাম ৪৯ 


স্ঠাদ্বের উপস্থিতি ছিরে উপজ।তি জনগণের প্রত্যাশা ছিল না । দেশের অবিসংবান্ধী 
নেতা, জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব্র রহমানের রাঙামাটি আস এবং 
উপজাতিক্ের সামনে বক্তব্য রাখার গুরুত্ব ছিল তাই অনেক বেশি । রাঙামাটি 
প্রদর্শনী ময়দানে বিরাট জনতা হয় । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাঙামাটি 
আসা এই প্রথম এবং শেব। আঞ্চলিক বৈষম্য এবং জাতিগত নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে তার বগ্রক্ ছিল সুপরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির। আঞ্চলিক 
“বৈষম্য ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার বনু যুগ ধরে। তাই তার। ভাবল, 
তদের ভাগোর নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে রাঙামাটিতে জাতির পিতা৷ বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণায় । প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে উপজাতি জনগণ 
তাদের ভবিষ্তত কি, তা গুনতে চাইল । আগ্রহভাবে তারা দুর দৃরাস্ত থেকে এসে 
হাজির হয় জনসভাত্ব। উপজাতিদের মনে জন্ম নেওয়া আশংক! দুর করতে গিক্সে 
পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃকে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ জনসভায় প্রধ।নমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, 
উপজাতিদেব ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও কাঠামোগত 
বৈচিন্তে ও বৈশিষ্টে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। এতদ্দিন তার্দের তৃতীয় শ্রেণীর 
নাগরিকের মর্যাদ। দেওয়া হয় নাই । সেইদিনের অবসান হয়েছে । উপজাতির! 
দেশের যে কোন নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবে। উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি 
সাধন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন বে, 
উপজাতিদের প্রমোশন দিয়ে সেইদ্দিন থেকে বাঙালী করা হল।১ কিন্তু কোন 
অর্থে বাঙালী কর। হুল, তা৷ তিনি খুলে বলেন নি । 
ক্র ক্ষু্র সমাজের পরিবর্তন আসে সাধারণতঃ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিকাশের 
একটা! স্তরে না পৌছা৷ পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। বিকাশ সাধনের 
প্রক্রিয়। হওয়া উচিত নিজম্ব ঢঙে, ভেতর থেকে, ন্বতন্ফুর্তভাবে, আরোপ করার 
পথে নয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুমলিম লিগের যখন জন্ম হয়, তখনও খিজাতি 
অত্বের আবেশ জনগণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই আওয়ামি দুললিম 
লিগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও 
বলের নামের সঙ্গে মুসলিম” শবটি রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলিম শঙ্বটি 
বাদ দিলে তখন মেটি হত অতি র্যডিক্যাল পদক্ষেপ। জনমনে বভ্ভাব্য 





১। প্রধানমন্ত্রী শেখ মাজবুর রহমানের নির্বাচনী প্রচার সভা, রাঙামাচি, 
১৯ন৩। 
৪ 


€৩ পার্বব্তা চট্টগ্রাম 


গ্রাতিক্রিয় এড়াতে জন্মলগ্নে যে বাধ্যবাধকতা ছিল, পাট বছর পর তা আর: 
থাকেনি । “মুসলিম” শঝটি বাদ দিয়ে দলকে নামে এবং কাজে করা হয় ধর্ষ- 
নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল । 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সামাজিক অবস্থা ছিল অনুরত সামস্ততান্ত্িক | 
রাজার! খিজির প্রক্রিয়ায় জনগণকে শোষণ করতেন । তা সত্বেও জনগণ রাজাদের 
কখনও শোষক ভাবতে পারেনি । ভাবত রক্ষক। শোষণের চেহারাটা তাদের 
কাছে প্রকট ছিল না। ছিল ন। তাদের চিষ্তাচেতনার উন্নত ধারা। তাদের 
সামনে ছিল বৃহৎ জনগে[ঠীর চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা । তাই 
উপজাতি জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের গভে ওঠ1 কাঠামো! ভাঙতে তৈরি ছিল ন]। 
পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়। কিন্তু উপজাতিদের সাধিক অবস্থা তাই'ই 
রইল, ঘেমন ছিল পাকিস্তানের আমলে । উপজাতি ব! ক্ষুদ্রজাতি সত্তার 
(ন্তাশনাল মাইনরিটি পরিচয় দিতে বেশী শ্বাচ্ছন্য বোধ করত উপজাতি 
জনগণ। সামস্তত্ম্ব ও সামন্ততাহিক মানসিকতা বস্তবাদের ছান্বিকতার নিয়মে 
একদিন বিলুপ্ত হত। চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে অবলুপ্তির 
পথে এগুতো সামন্ততন্ত্র এবং তার প্রতি উপজ|তি জনগণের দুর্বলতা | জোর করে 
উচ্ছেদের প্রক্রিয়। জনমনের বিরূপ প্রতিক্রিয়! স্থষ্টি করতে বাধ্য | বাংলাদেশ স্বাধীন 
হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি তাদের নিজস্ব সত্বাবোধ নিয়ে থাকতে 
চেয়েছিল, বাঙালী হিসেবে নয় । হঠাৎ বাঙালীত্বে প্রমোশন তারা কিছুতেই 
সহজভাবে নিতে পারেনি | বরং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 
ঘোষণাকে তার! ধরে নেয় জাতিগত অস্তিত্বের উপর চরম আঘাত হিসেবে। 
উনপঞ্চাশ সালে আওয়ামি লিগ জাতীয় রাজনীতিতে উল্লম্ষন এড়িয়ে সঠিক 
পদক্ষেপ নিতে পরেছিল । কিন্তু সেই আওয়ামি লিগ তিয়াত্বরে পাবত্য চট্টগ্রামের 
ভাষা ও জাঠ্গিত স্ষুদ্র জনগোষ্ী সমুহের জগ্য নীতি নির্ধারণে উল্লম্ষন দিয়ে তুল 
করেছিল বলে মনে হয়। 

ভুলের ফায়দা! তোলে বয়েকটি তথাকথিত বিপ্রবী দল । জাতীয় রাজনীতিতে 
ঘান্নের ভূমিকা ছিল না। ছিকুন। নিল ক্ষ্য ও স্পষ্ট বক্তব্য । বাংলাদেশের স্বাধীনতার 
পর এই দূলগুলে। রাতারাতি বের করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এইসব পত্র-পত্রিকায় 
উপজাতিদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা বিস্তর লিখে উপজান্তিদের ক্ষেপিয়ে 
ভোল্‌। হয় । তথাকথিত বিপ্লবী ধনগুজোর উদ্দেন্ত অবনত উপজা্িষের দ্বাররক্ষা 
হিল না! । দেশে নৈরাগ্ত ও বিশৃঙ্খলা সি এবং শ্বাধীনতা! বিপন্।বরাই ছিল তাঁষের 
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হল উদ্েত । দলগুলোর পরধর্ভা তৃমিকা থেকে এটা স্পট্টভাবে প্রমাদিত। 
শচাত্িরের পদ্দেরই আগষ্ট যামরিক অভ্যুখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিহ্ভ 
হধার পর পর্যায়ক্রমে আস! প্রতিটি সরকার পার্বত্য টট্টগ্রামের উপজাতিদের উপর 
মির্যাতন বাড়ায় । সার! দ্বেশে এক আইন পাবত্য চট্টগ্রামে অন্ত আইন । বল্পতে গেলে 
ধেখানে আইনের শাসনই নেই । অথচ এক সম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠ বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো 
খোন্দকার মুস্ত ক আহমেদ, জিয়াউর রহ্মান, আবদুস সাতারের বৈরী উপজাতি 
মীতিন্ন বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। 

একমাত্র ব্যতিক্রম জাতীয় সমাজতাগ্ত্রিক দল বা জাসঘ। চুয়াত্তরের সতের 
সার্চর আগে দলের বাংলাদেশের সমাজ কাঠামে। সম্পর্কে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, স্তর নিয়ে 
ফোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল না । স্বভাবতই, শত্রু ঘিন্র নির্ধারণ ও আন্দোলনের ক্বপরেখা 
সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারনা ছিল অহথপস্থিত।১ জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র 
জাসদেব ছিল “অগোছাল” এলোপাতাডি, গৌজামিল, দ্বায়সারা গোছের কাজ 
এবং বক্তব্য ।২ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও জাসদের ভূমিক সম্পর্কে এই মৃল্যায়প 
প্রযোজ্য | তা সত্বেও, উপজাতি ইন্থ্াব উপর জাসদের ধারাবাহিক ভূমিক! 
বয়েছে। 

সবচেয়ে বিন্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্চক হুল দেশের প্রশতিশীল দুর্ট বাজনৈতিক 
সংগঠন। ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি মো) বা চ্তাপ ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট 
পার্টি ( সি. পি. বি)-টির ভূমিকা | দীর্ঘদিনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রগতিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি জমগণ এই হূর্ণট দলের ইতিবাচক 
সাভ! প্রত্যাশ। করেছিল । কিন্তু তা পূরণে এবং উপজাতিদের আস্থা অর্জনে 
ব্যর্থ হয়েছিল এই ছু"ট দল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমন্তা নিয়ে 
স্কাপর (মোঃ ) ভূমিকা যে উজ্জল হতে পারত তা৷ বলার কারণ, উপজাতিদের 
ওপর আবেদন ছিল বলেই স্টাপের (মোঃ) এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির 
ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের পার্ধত/ চট্টগ্রাম শাখায় উপজাতি সদন্তসংখ্যা, 
তুলনামূলকভাবে অন্তান্ট জাতীয় ছাত্র সংগঠনের চাইতে বেশি ছিন। ছাজ 


১। জাসদের দ্বিতাঁমী কাীন্দিল আঁধবশ'ন কার্যকরী সাধারণ দদ্পাথক 
শ.জাহান সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২৯. ৩. ৮৪, পৃঃ ১৪1 
২1 পিয়ারলে আগমন খান, জান্দোজন ও সংান প্রসঙ্গে, প$ ৭ 
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ইউনিয়নের উপজাতি ছাত্রনেতাঙ্দের মধো হিমাংগুবিকাণ খীসা, ম্যামা চিং 
লিলি, করুণেশ চাকমা, অশোক মি কার্বারী, স্থধাষময় চাকমা ও ইলা 
চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । স্ভাপের .( মোঃ) হ্ুম্পষ্ট বক্তব্য থাকলে আরও 
অনেক উপজাতি ছাত্রকে ছাত্র ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত কর1 যেত 
এবং পরবর্তীতে স্তাপেও উপজাতি সমস্তা সংখ্যা বাড়ানো যেত। স্তাপের 
(মোঃ) উদ্যোগে জ্থাবীনতার পর রাগামাটিতে প্রথম জনপভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা । সংগঠনগত 
শক্তির অভাব এবং স্বল্প প্রচার সত্বেও সভায় জনলমাগম হয়েছিল প্রচুর । 
সার মুখা আকর্ধণ ছিলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী । তিনি তাঁর বন্তৃভায় 
মূল প্রসঙ্গ এডিয়ে যান। কলে উপজাতি জনগণ যেমন নিরাশ হয় নি, তেমনি 
আশ র আলোও দেখে শি। ন্যাপের (মোঃ) স্থম্পষ্ট বক্তব্য ও নীতি থাকলে 
সারা বাংলাদেশে যেমন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত, 
তেমনি পেত পার্বতা চট্টগ্রামের উপজাতিদের সংগঠিত করার সুযোগ । তাহলে 
হয়ত, জাতী মুলশ্রোতের সঙ্গে উপজাতিদের যোগন্থত্র স্থাপিত হতে 
পারত | 

কমিউনিই্ পার্টির নেতৃত্বে ময়মনসিংহের গারো, হাজং অধ্যধিত অঞ্চলে এক 
সময় গডে উঠেছিল টংক এবং তেভাগা আন্দোলন। গারে!। ও হাজংদেব 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্তার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রথমের উপজাতিদের মিল 
রয়েছে অনেক। বমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই রকম কোন আন্দোলন 
পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে ন। উঠলেও পঞ্চাশ দশকে এই এলাকার প্রবম উপজাতি 
কমিউনি্ মোহনলাল চাকমার নেতৃত্বে রাঙামাটিতে একটি শিক্ষক আন্দোলন 
হয়েছিল। আন্দোলন সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে মোহনলাল চাকমার 
উপর জারি হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্ররমের জেল! প্রশামকের বিশেষ ক্ষমতার 
একার নগ্বর ধারা । চব্বিশ ঘ্ট(র মধ্যে তাকে ছেড়ে ঘেতে হয়েছিল পার্বত্য 
চট্টগ্রাম । (পরে তিনি ভারতের ত্রিপুরা! রাজোর বিধান সভার সাব 
হয়েছিলেন । ) এরপর কমিউনিই পার্টির উদ্ভোগে বা কোন কমিউনিষ্টের 
নেতৃত্বে কোন আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে হয়নি । সি. পি. বি উদ্যোগ নিলে 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বোঝানোর রান্ত! সহজ হত যে, সার! দেশের 
সাধিক অবস্থার উপর নির্ভর কঃছে সুজ স্তর জনগোর্মীর উদনতি। গুধু পার্ত্য 
চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের, প্রতিটি ছু জনগোমীর স্বকীয় অভি বায় রাঙ্গা 
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সংগ্রামে সি, পি, বি-ও অকুত্রিষ বন্ধু, তা বোধাতে বস. পি, বি ব্যর্থ হয়েছে । কারণ 
একই সাথে শ্রেণী সহাবস্থান ও শ্রেণীসংগ্রাম তথ। গঠনমূলক বিরোধিতার 
নামে দলটি আওয়ামি লিগ সরকারের সহযোগী হয়ে ওঠে। অন্তত জনগণ 
সেই দৃিতে দেখা গুরু করে। ন্তাপের ( মোঃ ) বেলায়ও একই কথা বল! 
চলে। | 
স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগ পার্বতা চট্টগ্রামে সংগঠনের শেকড় ছড়াতে 
মনোযোগী হয় ৷ স্বাধীনতার আগে আওয়ামি লিগে উপজাতি সন্ত ছিল ন! 
বললেই চলে। তবে আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের কিছু 
উপজাতি সদস্ত ছিল। তন্মধ্যে গৌতম দেওয়ান, মনীষ দেওয়ান, মনি স্বপন 
দেওয়ান, সুশোভন দেওয়ান ও প্রাণতোষ চাকমার নাম উল্লেখযোগ্য । 
স্বাধীনতার পর ছাত্র লিগ ছু'ভাগ হলে তাদের অধিকাংশ রব-শাজাহান 
সিরাজের দলে চলে গিয়েছিল । দলের পতাকাতলে উপজাতিদের টানার 
কৌশল হিলেবে আওয়ামি লিগ সত্তরের সাধারণ নির্ব/চনে জাতীয় ও প্রাদ্দেশিক 
পরিষদে দুই উপজাতি প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল । নির্বাচনের পর থেকে 
চাক বিকাশ চাকমা আওয়ামি লিগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কুমার কোব নাদক্ষ 
রায় নির্বাচনে প্রতিহ্বন্দিতা কর! ছাড়া, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কোন 
কাজে সক্রিয় থাকেন নি। স্বাধীনতার পর চারু বিকাশ চাকমার প্রভাবে 
উপজাতি অনেক নেতা আওয়ামি লিগের সদশ্তপদ গ্রহণ করেন। 

পাত্য চট্টগ্রাম জেল! আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক তখন ছিলেন 
সাইছুর রমহান। আওয়ামি লিগের জন্ত প্রচুর ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন। 
এঁকটা সময় ছিল খন তিনি একাই ছিলেন সংগঠনের কর্মী এবং নেতা । বাংলা 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাইছুর রহমানকে সামনে রেখে স্বাধীনতাত্তোর পরিনেশের 
ফায়দা তুলতে একটি বিশেষ গোঠী আওয়ামি লিগে অনুপ্রবেশ বরে। 

বাজারের সাধিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খল! তদ্বারকির জন্য একটি কমিটি নির্বাচন 
বরার প্রথ। ছিল। বাজার ব1 বাজারের কাছে গ্রামগুলে। থেকে সবার গ্রন্ণ- 
যোগ্য কাউকে ব:জার প্রধান ব! বাজার চৌধুরী নির্বাচন করা হত। বাজার 
চৌধুরী উপজাতি বা! অন্ুপজাতি, যে কেউ হুতে পারতেম। আগেই বলা হয়েছে 
মৌজ।:ও গ্রামগুলোর বিচারক ছিলেন হেডম্যাম এবং কাারীর। | তাদের 
বিচারের রাম অন্জপজাতিযাও মেনে নিত। এতে ছুই সম্্রযাগের সৌহার্য ও 
নন্জ্রীতি বজায় ছিল । শ্বাধীনভার পর অও্য়ামি লিগে অঙ্প্রবেপকারী এক 


৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


শ্রেণীর লোক এতট্দিনকার প্রচলিত প্রথা জোর করে তুলে দিতে চার । 
শুধু গ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নয়, হেডম্যান-কার্বারীদের বিচার 
করাও তারা শুরু করে। কেবলমাত্র উপজাতিরা এতে আহত হয় নি। অনেক 
বছর ধরে বসবাস করা অন্থপজাতিরাও এই তুঘনকি কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে 
পারেনি । 

সাইদুর রহমানেব নাম ভাঙ্গিয়ে এক শ্রেণীর লোকের দু্র্ম উপজাতিদের 
জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল । উপজাতি জনগণ মনে করল, যেহেতু সাইছুর 
রহমান জেলা আওযামি লিগের নেতা, সে জন্য সব দুক্ষর্মের নেপথ্যে আওয়ামি 
লিগের ইন্ধন রথেছে। উপজাতিদের এহ ধারণ। সর্বেবভাবে সত্য নয়। সন্ত 
্বাধীন বাংলারদেশেব জনগণের একা এবং সংহতি নষ্ট করতে তখন দেশের 
বিশেষ একটা স্বার্থান্বেধী চক্র উঠে পডে লেগেছিল। তারা দেশের সর্বত্র 
উদ্ধানিমনক তংপরতা চাপিয়ে যাচ্ছিল! দেশের নান! অংশে বিভ্রান্তি কুষ্টি 
করেছিল বাঙালীদের মধ্যে । আর পার্বতা চট্টগ্রামে তারা বিরোধ বাঁধিষে 
দিচ্ছিল উপজাতিদের স/ঙগ অনুপজাতিদের । 

চারু বিকাশ চাকমা জেল! আওয়ামি লিগ ঢেলে সাজানোর অগ্জরোধ কেন্দ্রীয় 
আওয়ামি লিগের কাছে রাখছিলেন অনেকদিন ধরে । বাহাত্তরের শেষের দ্বিকে 
নাম মাত্র পুরানো কমিটির কার্ধকলাপ এবং নতুন কমিটি গঠন খতিয়ে দেখতে 
আওয়ামি লিগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক ও প্রচার 
সম্পার্ক সরদার আমজাদ হোসেন রাঙামাটি এসেছিলেন । র্লাঙামাটির কোর্ট 
প্রাঙ্গণে ত রা এক জনসভায় বত্তৃতাও করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে 
স্বাধীনতার পর আওয়ামি লিগের বেন্দ্রীয় নেতাদের সেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে 
আস1। এর কিছুদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেন! আওয়ামি লিগের মতুম কছিটি 
গঠিত হয়। কমি+- সভাপতি হুন চারু বিকাশ চাকমা এব গাঁধারণ সশর্খাদক 
জেড. এ. আলম। * কজন উপজাতি নেতাকে জেল! কমিটিতে নেওয়া হয় । 
কিন্ত গ্রত্যাশা মত জে. আওয়ামি লিগ সংগঠনের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিতে 
পারেনি জেলার সর্বত্র । তেমনি উপজাতিদের ওপরও তার প্রভাব বিস্তার করছে 
পান্েমি। 

শাসক দ্ধ আওয়ামি লিগের উপজাতি জনগণের মন জয় করে সাংগঞ্জনিক 
€শকড় ছড়ানোর হ্ুধোগ ছিল ঘিবিধ। শ্ৃষ্ঠ উপজাতি নীতি ঘোষণা এবং 
ধরকারী গ্রশ্থাসন যন্ত্রের মাধ্যমে তা বাস্বায়ণ। 


পার্বত্য হউগ্রা ৫৫ 


উপজাতি ও অগ্গুপজাতি, দুই সন্গমায়ের মধ্যে দুরত্ববোধ পার্বত্য চট্টগ্রাথের 
বাজনীতির বিশেষত্ব--য! জাতীয় দলগুলোর পক্ষে এই জেলার সংগঠন বার 
অন্যতম প্রধান অন্তরায় । একদিকে জাতীয় দলগুলোর প্রতি উপজাতিদের 
অবিশ্বাস, অন্থাদিকে জাতীয় দ্বলগুলোর প্রায় অনস্তিত্ব শাখ! এবং ত্রুটিপূর্ণ কর্মকাণ্ড 
পার্বত্য চট্টগ্রমের উপজাতিদের মনে জাতীয় দলে যোগ দেয়ার মত আকর্ষণ 
সষ্টি করতে পারেণি। এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও তাই হয়েছে । 
বাহাত্তরে জন্ম নেয জেল! ভিত্তিক আঞ্চলিক দল “পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি 
সমিতি ।” সাতান্ন সালে গঠিত হয়েছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতি। উপজাতি 
ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে 
সীমিত ছিল পাহাডি ছাত্র সমিতির ভূমিক।। ছে সালে রাঙামাটি সরকারি 
অহাবিছ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র সমিতির কাজের পরিধি বেডে বায়। 
এই জময় থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু 
করে। উনসত্বরের গণ-অভ্্যুর্থানে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রীতি কুমার 
চাকমা, রূপাষণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, পরিমল চাকমা, পংকজ দেওয়ান, 
উতিন তালুকদার, ন্নেহময় চাকমা, প্রশান্ত চাকমা প্রমূখ নেতা প্রশংসনীয় 
ভূমিক। নিয়েছিলেন । পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনে পাহাড়ি 
ছাত্র সমিতির অবদান অপরিসীম । পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন অনেক 
নেতা ও কর্মী কর্মজীবনে পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন । 
উনসত্তরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মানবেন্ত্র নারায়ণ লারমা! নিজেও পেশ! 
হিসেবে শিক্ষকতা। বেছে নেন। তিনি পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রান নেত। 
ও কর্মীদের সংগঠিত কর শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে পুরে! 
উত্তবাঞ্চলে ভিনি ব্যাপক সাংগঠনিক তংপরত! চালান। এই প্রচেষ্টায় পাহাড়ি 
ছাত্র সমিতি যোগ্য ভূমিক। নেয় । সত্তরের সাধারণ নির্ব[চনে মানবেন্্র নারায়গ 
লারমা প্রার্দেশিক পরিষদ সধন্ত নির্বাচিত হুন। 

কিস্ত তখন তার সাংগঠনিক শক্তি অপ্রতিহন্দী ছিল না। তিনি নির্বাচ্গী 
অশতাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে তখন তিনি তার মনোনীন 
প্রার্থাও দিতে পাবেন নি। কিন্তু সত্তর থেকে তিষ্নাত্বর, তিন বছর রাজমৈতিক 
অবস্থা হয় ওলট-পালট। এই ওলট-পালটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
ক্ষোতকে পুতি করে লারমা অগ্রতিবন্থী রাজনৈতিক বাক্ষিয় হিলেবে আবু 
ধ্রকাশ করেন, স্বাহীবভার পর জান্ীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্ত ছুই 


€ভ পার্ধতয চাঁগ্রাম 


আসন নির্ধারিত হয় | তিগ্নাত্বরের সাধারণ নির্বাচনে লারমা শুধু নিজে নন, 
দক্ষিণাঞ্চল থেকেও জন সংহতি সমিতি মনোনীত প্রার্থী চাই থোয়াই রোয়াজাওঁ 
বিপুল ভোটে সংসদ অদণ্য নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামে। নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়! দখল ছিল 
রাজাদের । পরস্পরাগতভাবে মোগল, বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসকগোষী রাজাদের 
স্বার্থ বড় করে দেখত। রাজারাও সাধারণ উপজাতিদের স্বার্থের দিকে তাকিষে 
কাজ করতেন না। উপজাতিদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক ও, 
অর্থনৈতিক অনগ্রলরতার জন্ত রাজাদের দায়িত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি । তাদেব 
আসন অটল রাখতে নিজ নিজ এলাকায় স্কুল কলেজ খুলতে এবং উপজাতিব। 
নতুন কোন উদ্যোগ নিতে চাইলে রাজারা বিভিন্ন কৌশলে নিরুৎসাহ করতেন। 
সম্ভবত পার্বতা চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চবিচ্যালয়, রাঙাম।টি সরকাবী উচ্চ 
বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনৈক চাকম! রাজকুমারকে পড়ানোর জন্য । 
দীর্ঘদিনের কাঠামোয় আঘাত হানেন মানবেজ্্র নারায়ণ লারমা । উপজাতি 
জনসাধারণের রাজনীতি বন্দী ছিল বাজপ্রাসাদে। লারম! সেই বাজনীতিকে 
নিয়ে এলেন রাজপথে । জাধারণ মানুষের কাছে। ত'র আগেও কয়েবজন 
উপজাতি “নতা সাধারণ মানুষের হয়ে লডেছেন। কিন্তু তার মত কেউ 
জনগণকে এক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। উপজাতি জনগণকেও সঠিকভাবে বোঝাতে 
পারেন নি যে, লড়াইটা তাদ্দের নিজেদের । বাঁচতে কেউ কাউকে সাহাধ্য 
করেনা । বাঁচার অবলম্বন নিজেদেরই খুঁজে নিতে হয। পার্বত্য চট্টগ্র।মেব 
বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল অনৈক্য, সংশয় ও দুরত্ব 
বোধ। মানবেন্্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে এই প্রথম অধিকাব 
আদায়ের শ্বার্থে সব সম্প্রদায় এক হয়। এই জন্য লারমাকে বলাযায একজন 
সফল বিপ্রবী। 

পার্বত্য চট্টগ্রথমের উপঞ্জাতিদ্ের দেশের যে কোন সরকারকে অবিশ্বাসের চোখে 
দ্বেখার একট মানসিক প্রবণত৷ লক্ষা করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা; 
গ্রশামনের উচ্চপদে কোন উপজাতি না থাকার দরুণ এবং আমলাতান্বিক লাল 
ফিতার দৌরাক্য্যে যখন তারা ন্তাধা পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার! ভাবতে 
বাধ্য ছয়, নিজেদের জেলাতেই তারা অবহেলিত। সার! দেশের প্রেক্ষিতে তাহলে, 
ভাষের মূল। বা! নর্ধান। কতখানি? সরকার বধল হলেও তাদের প্রতি প্রথাগত 
গুঁজিত্গির পরিবর্তন আদৌ হবে কি? এইসব উত্তযহীন পরনের অন্তহীন শ্রোঞ্জে 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৫৯ 
এবং সরকারের গঠন মুলক পাক্ষেপের অভাবে বাড়তে থাকে বর্তমান ও ভবিষ্বাতের 
যে কোন সরকারের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের গভীরতা । 

ভিয়াত্তরের পব থেকে পার্বতা চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষ রাজনৈতিক 
ইন্থ্যর রূপ নিতে শুরু করে। 

সেই সময় সরকাবি উদ্যোগে শুধু শরণার্থা পুণর্বাসন নয়, কিছু ঘটনাও ঘটে, যা? 
উপজাতিদের আরও দুরে সরিয়ে দিয়েছিল । তিয়াতরের জা তীয় সংসদে মহিলাদের 
সংরক্ষিত আসন নিয়েছিল তিন শ পনেরটি আসন । তিন শ সান্ত নির্বাচিত 
হতেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পনেব জন মহিল। সদস্যা মনোনীত করত। 
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভ্য নির্ধারিত ছিল একটি মহিলা! আস্ন। এই 
আসনের সস্তা হিসেবে নেওঘ। হযেছিল পাত্য চট্টগ্রামের শ্রীমতী ম্ুদীপ্তা 
দেওয়ানকে। এর পেছনে গঠণমূলক উদ্দেশ্য অবশ্ট ছিল। প্রথমত, উপজাতি 
দের প্রতি ক্ষমতাসীন দল, আওয়ামি লিগেব সদিচ্ছা! প্রকাশ ঘটান। ছিতীয়ত, 
জেল] আওযামি লিগের কাজে গতি ও প্রাণ সঞ্চালন । তৃতীয়ত, জেলা প্রশাসনে 
উপজাতিদের অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করা। চতুর্ঘত, সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জেল] থেকে সরকারি দলের প্রতিনিধিব অনুপস্থিতির শুণ্যতা পূরণ কর]। 
কাজটা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি নেতাদের কিংবা 
জেল! আওয়ামি লিগেব জঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি বাছায়ের কাজটা কর 
উচিত ছিল। কিন্ত ত৷ করা হয় নি বলে উপজাতি নেতা ও জেলা আওয়াঙি 
লিগেব অভিযোগ । উপরস্ত, জাতীয় সংসদ সদন্তা মনোনীত হবার পর সুদীপ্ত 
দেওয়ানকে ঘিরে তৈরী হুয় একটি সুবিধাবাদী চক্র । সুদীপ দেওয়ানের কাধে 
বন্দুক রেখে ফায়দা! তোলে পারমিট, লাইসেন্স শীকারীর দল। তাই জাওয়াফি' 
লিগ যে উদ্দেশ্যে তাকে সংসদ স্স্যা মনোনীত করেছিল, তার কোনটাই তিনি 
সঠিকভাবে কার্ধকরী করতে পারেন নি উল্লেখিত চক্রের যড়যন্ত্রে। তিনি উপজাতিষের 
নয়, ছিলেন আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি। তার ও আওয়ামি লিগের নানক, 
ভাঙিয়ে সুবিধাবাদী চক্রের বেপরোয়! কার্ধকলাপে উপজাতিরা আরও বেশী- 
আস্। ও বিশ্বাস ছারাতে থাকে আওয়ামি লিগের প্রতি । 

স্বাধীনতার পর আগয়ামি পিগ সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাকে 
এসেছিলেন। তীদের কয়েকজন জনসভায় বস্তীতাও করেন। জমপতায় 
জনগণের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। পার্বত্য উট্টগ্রামে জনসভা সাধারণত বম 
অনুঠিত হয় । উপজাতি জদগণেয সক়া-সমিতিতে যোগ দেওয়ায় অক্যাসও নেই । 


চু পার্বত্য চট্টগ্রাম 


তার কারণ আগে বল! হয়েছে, রাজনৈতিক কার্ধকলাপ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ 
ছিল। এই জেলার জনসভায় জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে দেশের অন্ত জেলার 
তুলনা করা ভূল হবে। দেশের প্রচলিত ধারণা মতে, বড় সভা হল জনপ্রি্সতার 
মাপকাঠি । কিন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না। উপজাতি 
জনগণের নাড়ি ভাল বৃঝতেন বলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাজনৈতিক 
প্রচারের মাধ্যম হিসেবে জনসভা বেছে নেননি। জনসভায় স্বপ্পসংখাক 
উপজাতির উপস্থিতি দেখে কিছু মন্ত্রী এবং নেতা মনে করেন, উপজাতির সরকাৰ 
বিরোধী । সরকার এবং দেঁশের বিরোধিতা করলে পরিণাম কি হুতে পারে, 
তা চোখে আহ্বল দিয়ে দেখানোর মত তারা রাজ ত্রিদিব রায়ের চোদ্দগোর্ঠী 
উদ্ধার করেন। তাদের দুর্দশার জন্য রাজাকে অনেক সমন্র দায়ী করলেও, 
অধিকাংশ প্রগতিশীল উপজাতির মনে সামান্য হলেও রাজার প্রতি দুর্বলতা ছিল। 
সাধারণ উপজাতির ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা ছিল আরও গভীরে । এই দুর্বলতার 
পেছনে যুক্তির চাইতে বেশি ছিল আবেগ আর দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা 
"অভ্যাস । 

রাজ। ত্রিদিব রায়কে আক্রমণ তাই উপজাতিদের, বিশে! করে সংখ্যাগরি্ 
সম্প্রদায় চাকমাদের আহত করে । এবং তা অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মনে 
ছড়িয়ে যেতে দেরি হুয়নি। এই ধরণের মন্ত্রী এবং নেতারা__-ঘাদের অনেককে 
বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোন্দকার মুশতাক আহমেদের মন্ত্রীনভাম 
'যোগ দিতে দেখ! গেছে- বোঝার চেষ্টা করেন নি যে, স্বাধীনতার অবাবহিত পরে 
“পার্বত্য চট্টগ্রামে বয়ে যাওয়া নিপীড়নের ঝড়ে উপঙজাতিরা অনেক কিছুব মধ্যে 
হারিয়েছে সরকারের প্রতি বিশ্বাসও | রাজ! ত্রিদিব রায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
করে হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ধায় না। তার জন্ত চাই গঠনমূলক 
বাস্তব পদক্ষেপ। 

পাকিস্তানের নিষ্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব শু পার্বতা চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন 
উপজাতিদের চিহিত করেছিল ভারতপন্থী। সেই একই নেতৃত্ব এবং প্রশানন 
€ যাদের ভেতর অনেকে হানাদার বাহিনীর সহযোগী ছিল) স্বাধীনতার পর 
উপ্ঞ্জাতিদের চিষ্িত করে পাকিশ্ত/নপন্থী হিপেবে। ভারত উপমহাদেশ ভেঙে 
সি হয় পাকিজ্ঞান। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। উপজাতিদ্বের হৃঙ্রগ্গা, 
“মে দেশের নাগরিক হয়েও আরা চিত হয়ে রইল পাকিস্তানপন্থী হিগেবে | 
'্ভাট তার! পায়নি সত্যিকার নাগরিক মর্ধাদ।। 
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চয়াতরের শেষে বা পঁচাতয্নের প্রথম দিকে পার্যত্য চট্টগ্রাম আওয়চাি 
পিগের তৎকালীন সন্ভাপতি চাঁক্ক বিকাশ চাকম! এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিপাকে 
পড়ে পুলিশেব হাতে গ্রেপ্তার এবং নিগৃহীত হন । চারুবিকাশ চাকমা কর্মজীবনের 
শুক থেকে বাঁশেব ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। তাই ব্যবসার কাজে তিনি প্রান ' 
গভীব অবণ্যাঞ্চলে যেতেন। তিযাত্বব থেকে শাস্তি বাছিনী নায়ে একটি ছুন 
পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চাঁলানোব প্রস্তুতি নিয়েছি । পুলিশের 
সঙ্গে দলটিব কয়েকবার সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার দিন, এ সশস্ব দলটিকে মষহদর 
উদ্দেশে পার্বত্য টট্টগ্রামেব পুলিশ ন্ুপাবেব নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিী 
স্থুবলং মুখেব কাছাকাছি অবস্থান করছিল। চারু বিকাশ চাকমা! এই ববের 
কিছু জানতেন না। তাঁর স্পীডবোট সুবলং মুখের কাছাকাছি আসতে ন! 
আসতে শুরু হযে যায় শাস্তি বাহিনীব সঙ্গে পুলিশের গোলাগুলি । গোলাগুনি 
বেন হচ্ছে, কোনদিকে হচ্ছে, কার সঙ্গে কাব হচ্ছে, তা বোঝার আগে চাকু 
ব্কাশ চাকমা জলে ঝাপ দেন। তার সাধীর] কেউ জল, কেউ বা ভাঙার 
জঙ্গলে গিয়ে অজ্সগোপন করে। গোলাগুলি থামাব পর কে কোথায়, তা খোন্ 
নেবাখ আগেই পুলিশ এসে তাদের ধরে। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ধরা পাস্ব 
পুলিশেব সন্দেহ চারু বিকাশ চাকমা ও তব ছু'তিনজন সঙ্দী সশস্ত্র দলের নঙ্গে 
জভিত। পুলিশ চারু বিকাশ চাকমাব কোন বক্তবা গুনল না| গুরু করে 
বেধভক মাবধোব। পুলিশ সুপার চারু বিকাশ চাকমাকে ভালভাবে চিনতেদ। 
তিনি কিন্তু মারধোব কর! থেকে পুলিশদেব বিবত করেন নি। চাক্ক বিকাশ 
চাকমা ও তাব জঙ্গীদেব পেটাতে পেটাতেই রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার গ্ষাটে 
আনা হয়। রাস্তা দিয়ে ঠাটিয়ে নেয়ার সমঘও সমানে চলে পুলিশি লাঠি আর 
লাঘি। পুলিশেব এই উলঙ্গ ব্যবহাবে উপজাতিদের সঙ্গে অনুপজাতিনাও 
সমভাবে ব্যথিত হয়। পুলিশ শাস্তি বাহিনীব চার সদস্তর লাশও পেয়েছিল । 
রাঙামাটি মর্গের সামনে চার লাশ ও চারু বিকাশ চাকমা এবং তায় সঙ্গীদের 
ছবি একসঙ্গে তোলা হুয়। তারপর তাদের নেওয়া হয় কোতয়ালি থানান্ব। 
হাজতে রাখ] হয় চারু বিকাশ চাঁকম! ও তাঁব সকীদের। লাশ চারটি রাখ। হর 
খানার আঙিনায় । ঘটনার শেষ কিন্তু সেখানে হয়বি। সেইদিন পুলিশ যেন 
উন্নত হয়ে উঠেছিল । তার! মিছিল্স বের করে খায় হেটে, পলিপ, ভ্যান, 
নরিতে। আহ্ছর ফ্লোগান ছিল ভয়ংকর । কল্পম। করাও কষ্টকর ছে আম 
র্ষণ়ানী বরস্থারি হর আই ভাক্ষার এমম গ্লোগান দিতে গারে। একটি গা 
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সশন্্ দলের সঙ্গে উপজাতিদের সামগ্রিকভাবে জড়ানোয় উপজাতির ক্রুদ্ধ ও 
শংকিত হয়। মারাত্মত কিছু ঘটার ভয়ে সেইদিনের এবং রাতের রাঙামাটি 


ছিল অস্বাভাবিক থমথমে । সংসদ সাযস্তা শ্রীমতী শুদীগ্। দেওয়ানের চেষ্টায় « 


প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবুর রহমান এবং সরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাপটেন মননুর আলির হণ্ত-ক্ষপে 
ঘটনা আর বেশি দূর গড়াতে পারেনি । 

কিন্তু যা হবার, তা রোধ কর! যায় নি। পরদিন চারু বিকাশ চাকমা মুক্তি 
পেলেন। তিনি কখনও জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু সেইদিনের স্মুব 
ছিল ভিন্ন। তার রাজনীতির বিরোধিতা করেন এমন অনেক উপজাতি নেত। 
ও সাধারণ মানুষ তাঁকে বীরের সম্মান দেখালেন । তিনি সেদিন ছিলেন ন। 
জেল! আওয়ামি লিগের সভাপতি । ছিলেন নির্যাতিত উপজাতিদের প্রতীক । 
জাতীয নীতির পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমন্ত। সমাধানে চাক বিকাশ চাকমাব 
বিশ্বাস সর্বজন বিদিত। শত প্রতিকূলতা! সত্বেও তিনি আওয়ামি লিগের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন নি। এমনি করে বীব মুক্তিযোদ্ধ, পাতা চট্টগ্রামে 
তৎকালীন আওয়ামি যুব লিগের আহ্বায়ক রণবিক্রম ত্রিপুরাকে হয়রানি 
করেছিল মহালছড়ি থানার পুলিশ। জাতীয় রাজনীতিতে জডিত এবং বিশ্বাসী 
উপজ।তি নেতাদদেরও বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্দেহ ও নির্যাতন কবে বস্তত সামগ্রিক 
ভাবে উপজাতিদের জাতীয় মূলশরোত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া শুক হয। 
রাঙামাটিতে পুলিশি উন্মততা৷ নিয়ন্ত্রণে বার্থ পুলিশ সুপারের বদলি ও ঘটনাব 
সঙ্গে জড়িত অফিসার ও পুলিশদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক সাজ'ব দাবি করেন 
উপজ।তি নেতারা । কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ সুপার রাঙামাটিতে থেকে 
গেলেন ' অন্দিকে রাঙামটির উচ্ছুখল ঘটনার সঙ্গে জডিত কিছু অফিসাব 
'ও পুলিশকে দেওয়া হয় পক এবং প্রমোশন । এতে উপজাতিদের একট! অংশের 
মনন বিচ্ছিন্নভাবে সমন্যা। সমাধান করার প্রবণত। বেডে ঘায়। 

এই সময় দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থ। অস্থিতিশীল হয়ে 
ওঠে । আইন-শুঙ্খল! জনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে । সমাজতস্ত্রে উত্তরণের 
পদন্মেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মৃজিবুর রহমান অপু'জিবাদী অর্থনীতি বাস্তবায়নের 
কর্মন্চী নিয়েছিলেন । তাঁর সরকার বৃহৎ শিল্প ও ব্যাঙ্খ জাতীয়করণ করে। 
ক্ষ শিল্পে বেসরকারি পুজি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ পরিমাণ ও জমির সোচ্চ সিলিং 
নির্দিই করে দেয়। আওয়ামি লিগ বহুশ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন ? 
সুক্তিযৃদ্ধের পর আওয়ামি লিগের বিভি্ন শ্রেণীর মধ্যে ছন্ প্রকট হয়ে গুঠে ৯ 


ডু 
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সঁলের অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবৃর রহমানের প্রগতিশীল 
র্মসথচী বাধাপ্রাপ্ত হয় । ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের চাপে জমির সর্বোচ্চ সিলিং এবং 
বেসরকারি পুশ্জি বিনিয্বোগের পরিমাণ বাড়াতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহ্মান 
বাধ্য হয়েছিলেন । 

অন্যদিকে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার কোন্দলে আওয়ামি লিগ জড়িছে 
পড়ে । অনেক নেতা ও মন্ত্রীর দুর্নাতি ও ম্বজনপ্রীতি জনমনে তীব্র প্রতি- 
ক্রিয়ার স্ষ্টি করে। দীর্ঘ সংগ্রামের রক্রন্নাত পথে আওয়মি লিগ দেশবাসীর 
যেআন্বা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তাতে চিড় ধরে। এর জন্ত এককভাবে 
আওয়ামি লিগকে দায়ী করা যায় না। দায়ী ছিল আন্তর্জাতিক যড়যন্্ এবং 
বিশ্ববংকটও | যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে দান] বেঁধে ওঠে সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা, 
ছিনতাই, পাটের গরদামে আগুন, সার কারখানায় বিস্ফোরণ, ঘুষ, হুর্ন্াতি, 
হ্বজনপ্রীতি আর উপযূ্পরি বন্যা-_দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও পরিবর্তিত 
সামাজিক অবস্থার স্থযোগে একত্র দিনে দিনে জনজীবনে বাঁড়িয়ে তুলল 
সংকট । যখন প্রয়োজন ছিল জাতীয় হ্বাখীনতাকে সুসংহত করে সুখী সমৃদ্ধ 
দ্বেশ গডা, তখন সমাজ জীবনের রন্ধে ও শাসন ক্ষমতায় লৃকিয়ে থাকা স্বাধীনতা 
ও সমাজতন্ত্র বিরোধী চক্র দেশে কৃত্রিম সংকট স্যষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর 
এই নাজুক পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে একটা ক্রম হতাশার স্য্টি হয়। সমাজ 
জীবনে আসে লক্ষ্যহীনতা। এই অধস্থার অবসান এবং স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ 
করার লক্ষ্যে পচাত্বরে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ওপনিবেশিক শাসন কাঠামো ও 
গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। সমাজতন্ত্র 
উত্তরণের কর্মসচীর ভিত্বিতে জাতির প্রগতিশীল ও উৎপাদনকারী সকল 
জনগোষীকে সমন্বিত করে সর্ববৃহৎ সার্বজনীন এঁক্যের অপরিহার্যতা গ$ঠন 
করেন জাতীয় দল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ। সংক্ষেপে 
বাকশাল। ন্যাপ (মোঃ), সি. পি বি, আতাউর রহমান খানের জাতীন্ 
লিগ, সংসদ সদন্ত আবদুস সাতারের নেতৃত্বে জাসদের একাংশ এবং পার্বত্য 
চট্টগ্রাম জনদংহতি সমিতি বাকশালে ঘোগ দেয় । 

মানবেন্্র নারায়ণ লারমা 'ও চাই থোয়াই রোয়াজার বাকশালে যোগান 
উপজাতি জনগণ শুভম্থচনার ইঙ্ছিত বলে মনে করে। এর আগেও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত উপজাতি প্রতিনিধি লরকারি দলে যোগ দিয়েছিলেন । কিন্ত 
'সারষার যোগ দেওয়ার মত গুরুর তার। কেউ পান নি। কারণ উপজাতি জনগণ 


৬ই পার্বত্য চট্টগ্রাম 
বিধাস করত বে, মানবেজ নারায়ণ লায়মার ক্ষমতার লোভ নেই । জনগণের 
বৃঙতর স্বার্থে তিনি বাকশালে যোগ দিয়েছেন। 

" বাকশালের শাসন কাঠামো! অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রমকে তিনটি জেলায়-_ 
রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন--ভাগ করা হয়। রাঙামাটি জেল! ছাড়া 
থাকী দু'টো জেলার প্রশাসক ব1 গভর্ণর নিযুক্ত হন দুই রাজ।। খাগড়াছড়ির 
গর্ণর নিযুক্ত হন মং রাজ মং প্রু টাই চৌধুরী । বান্দরবনের গভর্নর হন 
বোমাং রাজা মং শৈ প্র চৌধুরী। রাঙামাটির গভর্ণর মনোনীত হন 
জেল প্রশাসক এ. কাদির । তার মনোনয়ন উপজাতিদের মনে ক্ষোভ কৃষ্টি 
করেনি। কারণ তিনি উপজাতি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিলেন । তিনটি 
জেলার বাকশাল সেক্রেটারি মনোনীত হন তিন উপজাতি নেতা । রাঙামাটির 


সেক্রেটারি মনোনীত হন চারু বিকাশ চাকমা, খাগড়াছড়িতে অনম্ত চাকমা 
ও বাম্দরবনে মং চ প্রু চৌধ্রী। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি "ও প্রশাসমিক 


কাঠামো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
গন আশ! ও বিশ্বাস কিছুটা ফিরে আমে। মানবেন্্র নারায়ণ লারম।র বঝাকশালে 
ধোগ দেওয়ার পর বোঝ! গিয়েছিল যে, তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, সার, 
দেশের আধিক- _সামাজিক- রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমস্তা 
সম্বাধানে বিশ্বাসী । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃরদৃষ্টি ও বৈপ্লবিক পাক্ষেপে 
একটা অধ্যায়ের সুচনা হয়েছিল | শেষ হতে পারে নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের 
আঞ্চলিক রাজনীতির সশ্রোতখিনী জাতীয় রাজনীতির গঙ্গায় মিলনের ক্ষনটি, 
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । পাত্রের পনের আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে জাতির 
পিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হুন নির্যমভাবে। ববন্ধ 
শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দাকার মুশতাক আহমেদ সামরিক 
অত্যুখানের মূলছোতা৷ কয়েকজন কর্মরত ও অবনর প্রাপ্ত সামরিক অকিসারের 
পিঠে চড়ে দেশের প্রেলিডেন্ট হয়ে বমেন। তাকে অন্থসরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ, 
মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের বেশ কিছু সদন্য। 

একই সালে তেসর। নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে আর 
একটি সামরিক অভ্াতখান হয়। এ অভ্যুখানেও দেশের ক্ষতি হয় অপূরণীয় । 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর যে চার জাতীয় নেত। নৈষ়ন্দন নজররু্গ 
ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মন্থর আলি ও কামরুজ্ঞামান জাতিয়, 
নেডৃত্ঘ দিতে 'পারভেন, ঢাক] কে্জী় কারাগারেয় অত্যন্তয়ে এক ঝূপরিকল্সিত, 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৬, 


যড়যন্ত্রে তারা নৃশংসভাবে নিহত হুন। পাকাপাকি গদিতে বসার আগেই 
খালেক মোশারফকে সরে ষেত হয়। সাতই নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে 
মারা যান খালেদ মোশারফ ও তার বেশ কিছু সহকর্মী । মঞ্চে আসেন মেজর 
জেনারেল জিয়াউর রহুমান। 

পাবিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে গণতন্ত্রের জন্য পূর্ব পাকিস্তান অনেক রক্ত 
দিয়েছে। তাই আশ। কর গিয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক অভাখান 
ঘটবে না। হবে না আর রক্তপাত। এবার গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর গণতান্ত্রিক 
কাঠামো । কিন্তু স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ ন| হতেই চারমাসে পর পর তিনটি 
রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুখানে সব অনুমান মিথ্যে হয়। পাবিস্তানের বেশ কয়েকটি 
সামরিক অত্যুর্থান হলেও রক্তপাত হয়নি । প|বিস্তানের এক অংশ থেকে 
স্ষ্টি হওয় বাংলাদেশে প্রতিটি সামরিক অত্যুতথানে রক্ত ঝরে প্রচুর । 

চবিবশ বছরের নুদদীর্ঘ লড়াইয়ের চড়াই উতরাই পেরনোর পর জেগে ওঠা আশা 
নিবে ঘেতে চার বছরও লাগল না। রাজনৈতিক কিছু নেতার অসাধৃতায় 
এবং সামরিক অভ্যুত্থানে অভ্যুত্থানে রক্তাক্ত বাংলাদেশ অস্বির ও অনিশ্চয়তায় 
টালমাতাল হয়ে ওঠে। 


পুনর্বাসন পার্রিকয়ানা 


একটি মানব প্রজাতি ব। ক্ষুত্র জাতিসত কি করে এবং কি কারণে নিজের 
ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং ধীরে ধীরে তার জাতিগত 
অস্তিত্ব (8001081 00165 ) অবলৃপ্ত হয়, সেই সম্পর্কে সমাজতত্ব ও নৃতত্ব- 
বিদরা নানা কারণ উপস্থিত করেছেন। প্রধানতম কারণ ছু'টি। শিল্পায়ন 
বা আধুনিকীকরণের অনিবার্ধতা। আর দ্বিতীয় কারণ সরকারের উচ্ছেদমূলক 
-নীতি। 

একটি দেশের শিল্পে নয়নে প্রয়োজন নতুন জমি। কাচা মাল সরব্রাহের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি কাগজের কলের কথা৷ ধরা যাক। শুধু 
বস্্পাতি বপালেই তো৷ আর উৎপাদন হবে না। তার জগ্ভে চাই কাচা যাল। 
কাগজ তৈরির কাচা মালের মধ্যে বাশই প্রধান। তাই যেখানে বাশের 
সরবরাহ প্রচুর তার কাছাকাছি কাগজ কল প্রতিষ্ঠা লাভজনক | কেননা তাতে 
-কাচামাল আমর্দানির জন্য খরচ কম হয়। 

কিন্ত সেহ বাশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় হয়তো এমন একটি অঞ্চলে, 
'ষেখানে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নিজ নিজ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বার বরে ক্ষুদ্র 
স্তর বিভিন্ন জাতিসন্া। কলকারধান। গড়ে উঠলেই তার কাছাকাছি গড়ে 
উঠবে নতুন বসতি-_শ্রমিক বস্তি, বাজার । চলবে মানুষের আনাগোনা । এক- 
দিকে, কল-কারখানায় শ্রম ও কাচামালের যোগান এবং বাজারে কৃষি উৎপাদন 
বিক্রির মাধ্যমে স্থানীয় আদিবাসীদের একটা অংশের অর্থনৈতিক দ্থাচ্ছন্দ্য 
কিছুটা অজিত হয়, অন্যদিকে দীর্ঘদিন নতুন বসতির জনগোষ্ঠীর সঙ্গে 
মেলামেশার প্রভাবে তাদের নিজঙ্ব সামাজিক জীবন প্রথার ছন্দপতন ঘটে। 
বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে 
স্বপ্নীয় আরদিধাসীদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। তাদের শ্বকীয়তায় ধ্বস 
নামতে গুরু করে! আর্দিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আবার অশুভ কিছুর 
আশঙ্কা করে কল-কারখান! গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর অরণ্যাঞ্চলে 
এগিয়ে আশ্রয় বাধে। বৈরী প্রারুতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 


পার্বতা চট্টগ্রাম ৬৫ 


করতে তাদের জনসংখ্যা কমে যায়। মনন্তাত্বিক কারণে প্রজননের হারও হয় 
নিয়মৃরখখী। এমনি করে একটা পর্যায়ে তাদের অবলৃপ্তি ঘটে । যার শহরাঞ্চলে 
বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্থকরণে বেঁচে থাকে বা! দুর্গম গভীর অরণ্যাঞ্চলে মানবেতর 
জীবন যাপন করে, তার্দের জাতিগত অস্তিত্ব ঝলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে 
না। শিল্প বা আধুনিক সভ্যত। বিকাশের এঁতিহাসিক অনিবার্ধ পরিণতিতে 
একটি বা একাধিক মানব প্রজাতি বা! ক্ষুদ্র জাতিপমাজ সমূহের জাতিগত 
অস্তিত্বর ওপর আঘাতকে সমাঞ্জতত্ববিদ্বা৷ বলেন, ভিকটিম অফ প্রোগ্রেস বা 
প্রগতির শিকার । 

যেকোন দেশের সংখ্যালঘু জনগোীপমৃহ তাদের আলাধ। অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সচেতন। সেই স্বাতন্ত্রা বক্ষার্থে তারা বিশেষভাবে মনযোগীও। 
তাদের জাতিগত অস্তিত্ব অন্ধু্ন থাকবে, এমন শাসনতান্ত্রিক গ্যারার্টি চেয়ে 
তার। সরকাবের নিকট দাবি পেশ করে। কোন কোন রাষ্ট্র সংখ্যালঘূ জাতিসত্বা 
সমূহের স্বাতন্ত্য খাসনতান্ত্রিকভাবে দ্বীকার করে নেয়। গঠনমুলক উপায়ে 
খুঁজে নেয় তার! স্থায়ী সমাধানও। আবার কোন কোন রাষ্ট্র সেই পথের 
ধারে কাছে না ঘে'ষে উল্টে। পথধরে। সংখ্যালঘ জনগোঠীব শ্বাতত্া রক্ষার দাবি 
পরে ভয়ঙ্কর হুমকী হয়ে দাড়।বে বিবেচনা! করে তারা তাদের শ্বতস্ত্র অস্তিত্ব 
ধংস করার শীতি অবলম্বন করে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধাষিত অঞ্চলের 
জনব্ত্যাস পালটিয়ে দেওয়াই এই নীতির প্রধান লক্ষ্য। একটি অঞ্চলের জন- 
বিন্যাস পালটিয়ে দিয়ে সেই অঞ্চলের আর্দিবাসীদের নিজভূমে পরবাসী বরাকে 
ইংরেজীতে বলা হয় হাইনিনাইজেসন। হাইনিনাইজেসনের প্রকট উদাহরণ 
আজকের তিব্বত এবং শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল । তিব্বতীরা তিববতে 
যাতে কোনদিন ন্বাতস্ত্রের দাবি জানিয়ে মাথা তুলে দাড়াতে না পারে, সেই জন্ত 
চীন ব্যাপকহারে তিব্বতে চীনাদের ঢুকিয়ে দিয়েছে । সেই একই কারণে শ্রীলঙ্কার 
তামিল অধ্যাধত অঞ্চলে অতামিলদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে সেই 
দেশের সরকারের উদ্যোগে । 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অসন্তোষের মূল কারণ সরকারি উদ্ভোগে' 
ব্যাপক পুনর্বাসন । তাই প্রশ্ন, উপজাতির কি চোখে দেখছে এই পুন্বাসন ? 
পুনর্বাসন্ই ব। কেন? তারা 1ক প্রর্গতির শিকার ? ন! হাইনিনাইজেসনের বলি ? 
পার্বত্য চট্টগ্রাম যে উপজাতি অধ্যধিত অঞ্চল এবং উপজাতির৷ তাদের হ্বতক্ন অস্তিত্ব 
সম্পর্কে কতটুকু মচেতন ও বরশীল, ত৷ পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে। 


৬৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


বলা যেতে পারে সমাজে শিক্ষার প্রসারের ফলে অজিত এই চেতনাবো'ধ 
তাদের রাজনৈতিক শত্তির উৎস। একদিকে যেমন জাতীয় দলগুলোর 
উপজাতিদের আস্থা তর্জনে ব্যর্থতা, অন্যদিকে তেমনি একই দেশের 
নাগরিক হওয়া সত্বেও তারা ষে দেশের বুহৎ জনগোঠী থেকে জাতিগত- 
ভাবে ( এখনিক্যাল ) আলাদা ও পশ্চাদপদ, ভিন্ন সামাজিক ওথা, ভিন্ন 
রীত্মীতিতে অভ্যস্ত এবং তাদের বিকাশের নিজস্ব ধারা অক্ষত ও অব্যাহত 
থাকবে এমন শাসনতাস্ত্িক রক্ষাকবচের দাবি দৃঢ় ভিভিতে দাড় করাতে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের উপজাত্ররা ভোট!ধিকার প্রাপ্তির পর, একবার ছাড়া প্রতিবারই নির্দল 
উপজীতি প্রার্থীকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে জাতীয় ₹্ংসদে। (পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জনসংহতি সমিতি জেলা ভিত্তিক সংগঠন । জাতীয় সংসদে জনসংহতি সমিতির 
দুই সদস্তকে নির্দলই ধরা হত)। উপজাতিদের আক্ষেপ, পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক 
শাসনকালে এবং পরবত্ত্ণতে বাংলাদেশের অভ্ভযুদ্রয়ের পরঙ তাদের এই মনে|ভাব 
মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা হয়নি। জ]তীয় গঠনমূলক 
কাজেও তাই খাটানে হয়নি উপজাতিদের ধর্মশক্তি। বরং তাদের দাবি 
হুমকি হিসাবে ধরে নিয়ে বৈরী পদক্ষেপ নিতে শুরু করে সরকার । পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিরা মনে করে, বিশ্ব সভ্যতার অনিবায অগ্রগতির শিকার তার। 
এমনিতেই । তার ওপর উপজাতি স্বার্থবিরোধা সঃক|রি নীতির ফলে বর্তমানে 
তাদের অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে। 

কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত উদ্বাস্ত 
সমন্তার ফলে একট। এলাকার উপজা (তদের অর্থনেতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেলেও 
তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত তেমনভাবে টলেনি। বরং শিক্ষার 
প্রসার, বহিবিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে উপজাতিদের এক্যবদ্ধ হবার 
পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দেবে আর নেবে, মিলাবে আর মিলবে, সম্প্রদায়ে 
সম্প্রদায়ে জাতিতে জাতিতে ভাব আদানম্প্রদানের এই ভিত্তিতে অনেক অনুরত 
জাতি, উন্নত জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজেদের উন্নীত করেছে। 
মোগলর! ভারতে আসার পর নিজেদের স্বীয়কতা যেমন বিসর্জন দেয়নি, তেমনি 
জোর করে ত'দ্দের সাহিত্য, সংস্কৃতি ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেয়নি । বরং 
ছুই ধারার মিলনে গড়ে উঠেছে উন্নততর মভ/তা। উপজাতি বুদ্ধিজীবীদের 
মতে, দেশের বৃহৎ জনগোঠীর সাবিক প্রভাব সংখ্যালঘু জনগোগীর ওপর শ্বাভাবিক- 
ভাবে পড়বেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
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প্রভাব গ্রহণ করে বিকাশের নিজস্ব ধারা সচল রাখতে সক্ষমও। কিন্ত ঘখন এই 
প্রভাব অশ্বভাবিক ও অপ্রত্যাশিত গতিতে বাড়ানে। হুয়, যখন সরকারি 
উদ্যোগে দেশের অন্যান্য জেল! থেকে ব্যাপকহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক ঢুকিয়ে 
দিয়ে উপজাতিদের জমি দখল করানে। হয়, তখন উপজাতিরা ভীত-সন্নত 
হয়ে ওঠে । তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও হ্বাবলপ্ষিতা ধ্বংস 
করার সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদ্দিত এই পদক্ষেপে তখন তারা ভাবতে বাধ্য হয় 
র/জনৈতিক বিশ্বাের জন্য নয়, চাকমা, মারম।, ত্রিপুর1 হওয়ার জন্যই তাদের 
'পর সরকারি এই আক্রমণ । চীন অধিকৃত তিব্বতের তিব্বতী কিংব। শ্রীলংকার 
“ত|মিলদের চাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির1 তার্দের নির্মম ভাগ্য বেশি 
মেলাতে চায় চিলিব ভাগ্যহত মাপুচে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে । চিলির সামরিক সরকার 
উনিশ শ উনাশিতে 'ডিক্রী ল ২৫২৮, জারি করে। এই আইন বলে মাগুচে 
জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ভিত্িক জমি-মালিকান। শ্বত্ব শুধু অস্বীকার নয়, মাপুচে জন- 
গোষ্ঠীর ওপর নেমে আমে জেনারেল পিনোচেটের নির্মম নির্যাতন । পরিকল্পিত 
হত্যাকাণ্ড। এখনোসাইডের (80/7০০1৫৩) মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী 
থেকে মুছে দেওযার সরকারি নির্দেশ । 

এখন দেখা যেতে পারে সরকারি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রমে পুনর্বাসন, 
উপজাতিদের ভাষায় অনুপ্রবেশ শুরু হয় কখন? কি ভাবে হচ্ছে এই পুনর্বাসন ? 
স্থানীয় উপজাতিদের প্রতিক্রিয়াই বা কী? 

ভারত বিভক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেল। পাবিস্তানের অন্তভূক্তি হওয়ার 
প্রতিবাদে রাঙামাটি ও বান্দরবনে ঘথাক্রমে ভারত ও বার্মার পতাকা উত্তোলন 
করা হয়েছিল। কাজেই পাবিষ্ত/ন সরকার ধরেই নিশ্বেছিল ঘে, জেলার অমুসলিম 
জনগোষ্ঠী সমূহের আমুগতা সহজলভ্য নয়। তিব্বত-_বর্মী বংশস্ভুত জনগো্ী 
সমুহের আনুগত্য অর্জনে ন্যুনতম কাঠখড় পোড়াতে রাজিও ছিল ন! পাবিস্তান 
সরকার। তার্ধের বরং পছন্দ ও বিশ্বাস ছিল সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে 
উপজাতির বাড়াবাড়ি করতে ন। পারে, এমন ব্যবস্থা কর! সম্ভব । পার্বত্য টট্টগ্রাম 
প্রশাসনের জন্য বৃটিশ প্রবর্তিত বিশেষ ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটায় পাকিস্তান 
সরকার স্বাধীনত প্রাপ্তির পরই । শাসনতন্ত্র ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলবৎ 
রাখলেও রেগুলেশনের ধারা ভঙ্গ করে পঞ্চাশ দশকের প্রথষ দিকে সরকারি 
উদ্ভোগে প্রথম পুনর্বাসন শুরু হয় রাঙামাটির নানিয়াছড়, লংগহ্‌, রামগড় মহকুমার 
তব্পছত়ি, বেলছড়ি, মানিকছড়ি এবং বান্দরবন মহকুমার আলিকদম, লাম। ও 
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/ 
নাইক,ছড়িতে। উপজাতি নেতাদের প্রবল প্রতিবাদ, ম্মারকলিপি পেশ, 
পুনর্বালন অঞ্চলে উপজাতি অন্গপজাতি সংঘর্ষ এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার 
প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন পরিকল্পন। সেই সময়ের মত স্থগিত রাখ! হয়। কিন্ত যাদের 
পুনর্বাপিত করা হয়, স্থানীয় উপজাতিদের বার বার দ্বাবি সত্বেও, সরকার তাদের 
তুলে নেননি। 


পার্বত্য চট্টগ্রমে আবার পুনর্বাসন শুরু হয় ছেষট্টিতে। ছেষট্টিতে 
ভ'রতের বিহারে সংঘটত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার 
হাজার পরিবার গৃহহার! স্বজনহার1 হয় । লক্ষাধিক বিহারী মুপলিম পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রবেশ করে। সাম্প্রবায়িক দাঙ্গার আগুন ছাড়া তার! সঙ্গে কিছুই আনতে 
পারে নি। সেই আগুন তারা ছড়িয়ে দেয় পুর্ব পাকিস্তানে । সম্ভবতঃ এতে 
পাকিস্তান শাপকগোষ্ঠীর মদত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনমাধারণ 
আপ্রাণ ও অফান্ত চেষ্টা করে দাঙ্গ! রুখেহিল সেইবার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক 
হলে বিহারী মুনলিমদের পুনর্দাপন বাবস্থ| নেওনা হয় । দেও]! হয় ঢালাও 
সুযোগ । বিহারী মুপলিমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মৃদলিমর্দের চাইতে 
পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী মুপলিমদের সঙ্গে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বোধ করত 
বেশি। এঈ ছুর্লিতাত হ্থঘোগ নিঘ়ে পকিস্তনী শাসকগেঠী বিহারী মুসলিমদের 
তার্দের তাখ্দোর হিদেবে তৈরী করতে আরম্ভ করে। প্রয়োজনে যাতে 
নাঙালীর্দের বিকদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া য.য়, পেই চিন্ত। মাধায় রেখে, তাদের 
পুনর্বাসন শিপির গড়ে তোল! হয় চট্টগ্রাম, খুলশ], রংপুষ ও ঢাকা শহরের 
চারপাশে । পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পন। কত নিরৃ'ত ছিল, তার প্রমাণ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিহারীদের বাঙালী নিধন যজ্ঞ । ' 


বিহারী উন্বাস্তর এক অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। 
তাদের রক্তে তখনও হিল দ্বাঙ্গার উন্মাদ । সরকার খাস জমিতে উদ্বাস্ত্ণের 
পুনর্বাসন দেয়। খাস জমি বলতে বেশির ভাগ হিল আবাদ অযোগ্য পাহাড়।। 
এমনিতে পার্বতা টট্টগ্রমের জমির উর্বরতা তুলনাম্বলক ভাবে দেশের অগ্ঠ 
জেলার চাইতে কম। সেক্ষেত্রে পাহাড় চষে ফমল ফলানো অত্যন্ত কণ্সাধ্য 
ব্যাপার । বিহারী উ্বাস্র/ও কের পবে না গিয়ে সোজা! পথ ধরে। উপ- 
জাতিদের তৈরী করা জমি দখল কর! গুরু করে। স্থানীয় উপজাতির! 
সরক'রের কাছে প্রতিবাদ জানায়। বিচার চায়। সরফারের বিদ্বয়কর 
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€ উদ্দেশ্ত প্রণোদিত? ) নীরবতা নিরীহ, শ্রাস্তিপ্রিয় সরল উপজাতিদের মনে 
যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করে । | 

ছেষটি সালেই পাবিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইমুব খান সরকারি সফরে চীনে যান । 
তার অবর্তমানে অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের পদ অলংকৃত করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার 
ফজলুল কাদের চৌধুরী । ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
যে কিছু কাজ করেন তন্মধ্যে অন্যতম হল আটচল্লিশ ঘটার জন্য পার্বতা 
চট্ট গ্রমের বহিভূতি এলাকা ( এক্সক্লুডেড এরিয়। )-র মর্যাদা তুলে দেওয়া] | সম্ভবতঃ 
এই সুযোগের সদ্বহার কর|র জন্য প্রতিবেশী জেলাগুলিতে আগেই নির্দেশ 
পাঠানে। হযেছিল। কয়েক হাজার অন্থপজ।তি পরিবার দুপদিনেই পার্বত্য চট্টগ্রামে 
প্রবেশ কবে লুটপাট কবে উপজাতিদ্বের জমি দখল নিয়ে উপজাতিদের 
ঘরছ।ডা করে। 

দেই সালেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এগারজন ভূতত্ববিদ, মৃত্তিক। 
বিশারদ, উদ্ভিদ্ববিদ, অর্থনীতিবিদ ৬ কৃষি বিশাবদদ্দের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামেক 
অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলের জমি সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগিয়ে এলাকার 
উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্তে পাবিস্তান সরকার একটি দল গঠন করে। দলটি 
ছুই বংসর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রমে কাজ চালায় । কাজের শেষে তাদের সিদ্ধান্ত 
হল, পার্বত্য অঞ্চল হওয়ার দরুণ প্রচলিত প্রথ। অর্থাৎ জুম চাষ পদ্ধতি ভাল 
হলেও তার অবদান করতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণের স্বার্থে উপ- 
জাতি জনগণ শুধু বনজ সম্পদ উৎপাদনের অনুমৃতি পাবে । ভোগের নয়। এই 
বনসমীক্ষ! ও মাষ্টার প্র্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে হালকা বদতিপূর্ণ 
এলাক1 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আয়তনগত দিক থেকে তখন ময়মনসিংহ 
জেলার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম জেল! পার্বত্য চট্টগ্রাম । বিস্ত বনসমীক্ষা ও মাষ্টার প্র্যানে 
গুধু আয়তন ধরা হয়েছিল। চাষযোগ্য জমি এবং জনসংখ্যার অন্থপাত ধরা 
হয়নি। কাপ্তাই বাধ নির্মাণের পূর্বে পার্বত্য চট্রগ্রাম, আবাদযোগ্য জমির 
পরিমাণ কম হলেও, খাদ্যে ছিল প্রায় হ্বয়ংসম্পূর্ণ। পয়যট্টি-ছেহটি সালের 
ভূমি রাজন্ব প্রশাসন গৃহীত জরীপে দেখ যায় যে, পারত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন 
৫,০৯৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ ৩২১৫৯১৫২৭ এবর। অরণাভূষির পরিমাণ 
২৯,*২,৭৩৯ একর এবং সর্বমোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯৩১২ একর | নেট 
ফসলকুত জমি হচ্ছে ১,৩৯,*০ একর। পতিত জমির পরিমাণ ১*,*** একর। 
অপর পক্ষে সমগ্র এলাকার ৪৫,*** একর জমি চাষাবাদের অযোগ্য | আর 
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৯৭০,৮৯৯ একর জমি চাষাবাদের জনা যোটেই লভ্য নয়। কাপ্তাই বাধ 
' নির্মাণের ফলে মোট উর্বর আবাদী জমির চল্লিশ শতাংশ জনমগ্র হয়। ফলে 
জমি ও জনপংখ্যার অন্ুপাতও কমে আসে । 

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেল। একেত পাহাড়ী অঞ্চল, তহ্পরি সমস্ত এলাকার প্রায় 
তিন চতুরাংশ সংরক্ষিত, প্রোটেক্টেড এবং অশ্রেনীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল। সংরক্ষিত 


বনের পরিমাণ ৯৯৬ বর্গমাইল, প্রোটেক্টেড বনের পরিমাণ (জুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ) 
৫৭"২০ বর্গমাইল | অ'র অশ্রেণীতুক্ত রায় বনের পরিমাঁণ ৩, ৩৩১ ১৯ বর্গমাইল । 


সমতন ও আবাদযোগ্য জমির প্রাচুর্য এই জেলার কোনদিন ছিল না। লমতল ভূমি 
বল.ত ছিল পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত কা। সেখানেই চাষ হত। কাপ্তাই 
বাধ নির্মানের ফলে পঞ্চাশ হাজার একর জমি ডুবে যাওয়ায় চাষযোগ্য জমির সংকট 
পার্বত্য চট্টগ্রামে ততট। হয়, ঘতট। ছিল তংকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যাঞ্চলে । 
কাজেই দ্বিতীয্ বৃহত্বম হলেও বাসযোগ্য ভূমি এবং জমির উৎপার্দনী ক্ষমতার 
বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পরিকল্পনায় ষতটা ধরা হয়েছিল, ততটা হালকা 
বসতি পূর্ণ ছিল না। ম্থৃতরাং উপজাতি বুদ্ধিজীবী, যশদের এই পরিসংখ্যান 
অধিগত, তারা ধরেই নেন, বনসমীক্ষা ও পাবত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের মাষ্টার 
প্যান সরকারি অন্জুহাতের মোড়ক মাত্র। আসল উদ্দেশ, অন্য জেল! থেকে 
লোক এনে পুনর্বাসন । আর সাধারণ উপজাতিরা, যার পরিসংখ্যান জানে না, 
বুঝেও না, তারা ভাবল, তাদের স্বাতন্্য ধ্বংস করতে এটা একট] সরকারি 
যড়যন্। 

পাকিস্তান আমলে সরকারী উদ্যোগে যে পুনর্বাঘন দেওয়! হয়েছিল তার ধিগুণ 
সংখাক লেক বাইরের জেল! থেকে পার্বতা টট্টগ্রাষে প্রবেশ করে স্বাধীনত। 
যুদ্ধকালীন অগ্রিগর্ভ নয় মাসে এবং হ্বাধীনতাতোর বিশৃঙ্খন সময়ের সুযোগে । আইন- 
শঙ্খলা সরকারের শিয়ন্ত্রণে আসার পরও বিভিন্ন জেল! থেকে লেক প্রবেশ 
অব্যাহত থাকে । সেই সময় তাদের হাতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ইন্থ্যু করা বিন! 
পয়সায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার পাশ দেখ! গেছে বলে অভিযোগ ওঠে । 
'তাই ব্যাপকহারে পুনর্বাসন শুরু করার জন্য উপজাতি জনগণ বাংলাদেশের প্রথম 
সরকার, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে দ্বায়ী করে। স্ব'ধীনতাতোর 
পরিবেশে ষে কোন সরকার নীতি ও পরিকল্পন। প্রণয়নে সঠিক পদক্ষেপ নাও নিতে 
পারে, এমন নঙ্ীর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে রয়েছে। পার্বত্য 
চট্টগ্রমে অন্ুপজাতি পুনর্বামন উপগ্জাতিদ্দের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করছে 
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জন বদবস্ধু শেখ মুজিবৃব রহমান পুনর্বাপ:নের হার অনেক কনিরে এনেছিলেন । 
১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তব সরকার পার্বতা চট্টগ্রামে পুনর্বাগন বন্ধ 
করার ও অইবধভাঁবে ারা উপজাতিদের জমি দখন করে রয়েছে, তাদের সেই জমি 
ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছিলেন । সরকারি উদ্চোগে অন্ত জেনা থেকে 
পবত্য চট্টগ্রামে লোক ঢোকানো সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রতিষ্টতি তিশি বাকশাল 
গঠনেব পুর্বে সংসদ সনন্ত মানবেন্্র নারায়ণ লারমাকে পিয়েছিলেন 1১ প্রসঙ্গত 
উল্লেখ কৰ। যেতে পারে যে, পার্বতা চট্টগ্রথম ও পার্বতা চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
উত্নন্বনের বিষয়টি গুচত্বল/ভ করে দেশ স্বাধীন হবার পর, আগামি লিগ 
সরকারের আমলেই । সাবকাবি জুন কব মওকুফ শিক্ষ| প্রতি)।ন সমূহে উপজাতি 
ছাত্রদের জন্য আপন সংরক্ষণ, উচ্চ ণিক্ষার জঠ তাদের টিদেশ পাঠানো, 
চাকরী ও বাবপ।ব ক্ষেত্র উশজ তির জঠ বিশেষ হৃবোগ ন্যষ্ট ও চট্টগ্রাম বেতার 
খেকে উপজ তি অন্ন প্রসার শুক হদ্র তখন থেছক। সেই সময়ই সরকারের 
উতপাহে বংল। এছেমিন্ন উদ্যোগে উপজাতি গন্প, ছঢা, কবিত।, লেকগাথা, 
রূপচাখিনী পুস্তক্াকাবে প্রকাশের বাবস্থা কর! হয়। স্বাধীনত! যুদ্ধোততব 
অস্থিতিণীল অনন্থ! অনেকট| শিন্বচা আন।র পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুগ্জ[র রহমানের 
নেতৃত্বে অ।গা।শি লিগ সবকাব উপজাতির অর্বনৈতিক ও পাংস্কতিচ জীবনের 
মনোনয়ন সাধন করার লক্ষে উপজাতি নেত।?দূর পবিচা লনাধীনে উন্নয়ন বোর্ড, 
বিশেষ বাঞ্চিং বাবস্থ, সাংস্কৃতিচ উবয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সমেত বেশ 
কিছু প্রকল্প হাতে নেয়। কিন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিনূর রহমানেব আকম্মিক 
'সৃতাতে প্রকর্পগুসি বাস্তবাখিত হতে পারে শি। পরবর্তাঁতে অগনতান্বিক পথে 
ক্ষমতম় আ'স। দেশেব প্রংতাকট সাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত 
প্রকর উলে। নিজেদের হ্থবিামত পরিবর্তন ঘটয়ে চালু কর।র চেষ্টা চালায় । 
পর্বত চট্টগ্র।মে পুনর্বাধনের হার তীর ও ভবঞ্কর আকার ধারণ করে পাত্রের 
পনেরই আগস্টের পর সার! দেশে খন নেমে আসে সামরিক শাসন । বর্তমানে 
পুনর্বাস নব্ন অর্বই হচ্ছে, উপজাতিদের জমতে বাইরের জেনার লেক বসানে1। 
ভাণনাল কমিণন ফর জাস্টিন এাগড পীল ঢাকা, ১৯৮৩র প্রতিব্দেন, ছি 
ল)গু প্রবলেম অফ হিল ট্রাইুবলপ, বান্দবন এল।কার উপজাতিতঘর নিয়ে 
'নেখ। হল ত| সাধিকতাবে পাতা চট্টগ্র,মের উপঞ্জ,তিদে্ কেও প্রবোজা এবং 


১। মানবে হুনারায়ণ লারমা, লেখকের সঙ্গে সাক্কাতক।র, ১৯৭৬, রাঙামাটি। 
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সেই প্রতিবেদন থেকে জান ঘায় যে, সাধারণত তিনটি প্রক্তিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিরা তাদের জমি হারাচ্ছে। 

এক, বিভিন্ন সরকাবি সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ । দুই, ভূয়! নথিপত্র তৈরি 
করে জমি দখল, তিন, জবর দখল । 


: সরকারি সংস্থার জমি অধিগ্রহণ : 
বৃক্ষ রোপন, ফলের বাগাঁন, পুনর্বাগন শু বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজেব নামে 
সরকারেব বিভিন্ন সংস্থা! খান জমির সঙ্গে উপজাতিদের আবাদী জমিও অধিগ্রহণ 


করছে। অধিগ্রহণের সময় অন সরকারি কর্মচারির| জমির ক্ষতিপূরণের হার 
নিচুতে বেধে দ্েন। জমির শ্রেণী বিভাগ কর] হয় তিন শ্রেণীতে। প্রথম 
শ্রেণীর জমির ক্ষতিপূরণের হ র একর প্রতি চল্লিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী 
পনেব হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা । তৃতীয় শ্রেণীর জমির সর্বোচ্চ ক্ষতি 
পূরণের হার একর প্রতি পনের হাজার টাকা। সংশ্লি্ট অফিসাররা! জমির 
শ্রেণী বিভাগ ও ক্ষতি পূরণের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। অনেক 
সময় তারা উদ্দেশ্তমূলকভাবে উপজাতিদের জমির দাম ও পরিমাণ কমিয়ে 
দবেন। 

সম্প্রতি কালাঘাটা বন বিভাগ বেশ কয়েক একর জমি অধিগ্রথণ করে। 
জমির দূর ছিল একর প্রতি কুডি হাজার টাক।। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসারর। 
জমির শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে ক্ষতি পূরণের 
হার বেঁধে দেন একর প্রতি আট হাজার টাকা। 

বস্তত, কি করে ক্ষতি পূরণ পেতে হয়, কার! ক্ষতি পূরণের হার ও পরিমাণ 
নির্ধারণ করেন, কোথায় ব। ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়, অধিকাংশ উপজাতিরই তা? 
জান! নেই। বাধ্য হয়ে তাই তাদের দালাল ধরতে হয়। দালাল শ্রেণীর 
লোকের! তাদের ঠকিয়ে ক্ষতি পুরণের সিংহভাগ টাকা নিয়ে নেয়। এমন 
কি, সব টাক] নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনাও বিরল নয় । 

বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জুম চাষ বন্ধ করতে সরকার উপজাতি : 
পুনর্বাসন পরিকল্পন] গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশে আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার 
র্মনুচী গ্রহণ কর। হয় । এই কর্মস্চীতে উপজাতি পরিবার পিছু পাচ একর 
আঁবাদযোগ্য জমি এবং আন্ুসঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্ক নগদ ছয় হাজার 
টাক] দেওয়ার কথ! বলা হয় । কথ! ছিল এই ব্যবস্থা শুধু মাত্র উপজাতিদের জন্তেই | 
কার্যক্ষেজে দেখা গেল, এই প্রকল্পের অধীনে বিডির জেল! থেকে অন্গুপজাতি 
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পরিবার এনে যৌথ খামারের জমিতে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তারাও উপজাতিদের" 
সমপরিমাণ জমি এবং টাক] পাচ্ছে । অধিবস্ত, বাড়িঘর তৈরি করার জন্ত 
তাদের পরিবার পিছু পনের হাজার টাঁক৷ দেওয়া হচ্ছে, যার কথা উপজাতি 
পুনর্বাসন প্রকল্পে আদৌ উল্লেখ ছিল না। 


শুধু তাই নয়, পার্বত্য উট্টগ্রাম ও অন্ঠান্ত জেলায় আদর্শ গ্রাম বা যৌথ 
খামার প্রত্তিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্তেরও ফারাক রয়েছে । অন্যান্য জেলায় বাসস্থানের 
স্বিদার্ধে ও রুষিতে উৎপাদন হাড়ানোর জন্য আদর্শ গ্রাম বা যৌখ খামার 
গড়ে তোৌল। হয়েছে । সেখানে কৃষকদের সামিল কর] হচ্ছেও বৃঝিয়ে। কিন্ত 
পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য নিয়ম? এই জেলায় আদর্শ গ্রাম ব! যৌথ খামার গড়ে 
তোলার উদ্দেশ্য, প্রথমত, মিলিটারির সঙ্গে শাস্তি ধাহিনীর ( পাতা চট্টগ্রামে 
তৎপর জশস্ত্র একটি উপজাতি দল) সংঘর্ষ লাগছে এমন এলাক। উপজাতি শুন্য 
কর)। দ্বিতীয়ত, উপজাতি স্বার্থবিরোধী কর্মসুচী ঝ্তবায়নে উপজাতি জনগণের 
সম্ভাব্য সংগঠিত বাধা নির্মল করা । তৃতীয়ত, উপজাতিদের উচ্ছেদ করে তাদের 
জমিতে অন্য জেলার লোকদের পুনর্বান দেওয়া । সরকার নিয়ছ্িত আদর্শ 


গ্রাম বা যৌথ খাার এলাকায় যেত অস্বীকার করলে উপজাতিদের উপর 
চালান হয় অকথ্য শারীরিক নিধাতন। উপজাতি গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়ে 
আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামার এলাকায় যেতে উপজাতিদের বাধ্য করা হয়। 
কোন প্রকার ক্ষতিপূরণও দেওয়] হয় না। বরং আদর্শ গ্রাম বা যৌথ খামারে: 
নিয়ে গিয়ে উষ্জাতি পুরুষদের পিটিয়ে বা অনাহারে মারার ব্যবস্থা কর। হয়। 


মহিলাদের করা হয় ধর্ণ। চিকিৎসার স্থযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত বাঁখা হয়। 
যৌথ খামারে ব। আদর্শ গ্রামের নমুনা দেখে উঞজাতিরা এইগুলোর নাম দিয়েছে 
নির্যাতন শিবির । লগ্ুনম্ব “বাংলাদেশ পিপলস ডেমক্রেটিক মুভমেন্টে'র আপীল 
মতে, 'নিরপেক্ষ অনেক বাঙালী বুছিজীবী পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তোলা যৌথ 
খামার বা আদর্শ গ্রামগুলোর তুলনা করেছেন ভিফ্চেতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনাহী 
₹ষকদের খন্ড নিগিত মাধ্ধিনী গ্রামের ( ট্রাটেজিক ভিজ ) সঙ্গে ।” রাঙামাটির: 
বিলাইছড়ি এংং খাবখালি ইউনিফুন এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনের কমে 
জায়গার কয়েকটি যৌথ খামীর বা আদর্শ গ্রাম গড়া হয়েছে। আ্ত্যাচার ও 
নিতনে ভিষ্ঠ উজাতিরা যখনই সুযোগ পাচ্ছে, পালিয়ে ধাচ্ছে তখাকখিত 
ভদশ গ্রাম ব1] বোধ খামার থেকে গভীর অরণ্যে । যৌথ খামার সম্পর্কে উপ- 
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জাতিদের মনে এত তীব্র ঘ্বণা জন্মেছে যে, সরকার ঘাঘরাতে একটি যৌথ খামার 
প্রতিষ্ঠা করবে শুনে অনেক উপজাতি ঘাঘরা ছেড়ে চলে যায় অন্তাত্র 1১ 

জমি ববান্দের বেল[য়ও দেখ। যায় বৈষম্যমূলক নীতি । জেল। ও মহকুম] 
প্রশপিকরা জমি বরাদ্দ করার মালিক। কিন্ত অক্ঞ'ত কারণে তার সাধারণত 
কর্দাচিৎ উপজাতি পরিবার পিহ আধ কিংবা এক একরের বেধি জাম বরাদ্দ 
করেন। বৃটিশ শাঁসন আমলে একটি উপজাতি পরিবার পঁচিণ একর জমি 
ভোগ করতে পারত। পাকিস্তান সরকার তা কমিয়ে করেছিল দশ একর। 
বাংলাদেশের মিলিটারি সবকার ত। আরও কমিয়ে করেছে পাচ একর। জমি 
সংক্রান্ত এই আইন দেশেব অন্ত কোন জেলায় চালু নেই। উপজাতিব। ন। 
প'রলেও অন্গপজাতি একটি পবিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে ষে কোন পরিমাণ 
জমির মালিক হতে পারে । বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার কমিটর সুপারিশ অন্্যায়ী 
প্রতি পরিবার পঁচিশ থেকে তেএিশ একর পর্বন্ত জম রাখতে পারবেন । কিন্তু 
এই আইন পার্বতা চট্টগ্রামের উপজাতিতদর জন নয় । মোনা কথা হল, 
উপজাতিদের জমি বহিরাগত রণাখাঁদের বিলি করে দেওয়র শ্থার্ধে মিলিটারি 
সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত আলাদা নিরম চালু করেছেন। এই নিয়মের 
ফলে ভূষণছড়াব গগেন্্র লাল দেওান ও প্রবোধচন্্র দেওয়ান তাদের জমির 
বিরাট অংশ পুনর্বাসনের জয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । এমনি করে 
হাজারে! উপজাতি পরিবার পিতৃসুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে । 

যারা এই অন্যায়ের প্রতি 11দ ও নিজে:দর বাড়িঘব জমি ছাড়তে অস্বীকার 
-করছে, ছুষ্ক'তর অভিযোগ এনে তদের উপর অতাচার চণছে। মিলিটাগি 
এসে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে । নির্যাতন শেষে ক্যাম্প থেকে জীবিত 
"যারা ফিরে এলে|, তাবা দেখছে তাদের ঘরবাড়ি জম বেদধল হয়ে গেছে। 

তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে যৌথ খামারের অগ্তনূক্ত এক্কটি উপজাতি পরিবারের 
প্রধানই শুধু জমি বরাদ্দ নি:ত পারে। পরিবারের অন্তরা নয়। কিন্ত 
অনুপজাতি একটি পরিবার পরিবারের প্রধান ব্যঞ্ি ছাড়াও পরিবায়ের 
সাবালক ছেলের নামে আলাদ। জমি ও অর্ব-মঙ্থুবী পেতে পারে । অন্ূপজাতি 
“পরিবার পিহু মঞ্চুদী করা টাকা একবারে দেওতা হন । কিন্ত উপজাতিদের ত। 
দেও! হর দৈনিক কুড়ি টাকা করে। যঞ্থুবী-ন্্র থেকে উপজাতিদের ন্সনেকের 


১। সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল এানরেল 'রাভিউ (১৯৪৩) নৎ ৪১ 
লশ্ডন, পঃ ১১৮ । 
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“বাড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল | এমন কি ষাট মাইল দূরে ৷ পাহাড়ি অকাৰাকা 
বুরপথে মঞ্ুবী-কেন্দ্রে আসতে তাদের একরিনের বেশি লেগে ধায়। প্রতিদিন এনে 
টাকা নিয়ে যাওনা শুবু কষ্টকরই নর, প্রায় অদাধা। তারপরও তিনমাস টাঁকা 
পাওয়ার পর উপজতি পরিবারকে (যারা ষে কেন ভাবে দিনের টাকা দিনে নিতে 
পারে ) অফিসে এসে শুনতে হয় সব টাকা তাদের দেওয়। হয়েছে। 


: ভুয়। দলিল £ 


জুম চাষ ও অরণাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি কর! গ্রাধাঞ্চলের 
সধিকংাশ উপজাতিৰ প্রধান জীবিকা । বর্তমানে জুয় চাষ বন্ধে সরকারি ঘোষনা 'ও 
জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ হওয়/তে, এবং বিকল্প কার্করী কোন ব্যবস্থ1 গ্রহণ 
ন! রুবার দরুণ তার্দের জীবনে নেমে এসেছে ছুধিসহ অথনৈতিক দুর্দশ! | বছরের 
অর্ধেকের চেয়ে বেশি সমগ্র তাদের অর্ধাহারে ও অনাহারে কাটাতে হয়। সাময়িক- 
ভাঁবে আর্ধিক সংকট লাঘবের জন্য তার। অনেক সময় মহাজন শ্রেণীর কাছ থেকে 
চড। সুদে খণ নেয় কিংবা সামান্ত য| জযি আছে ত! বন্ধক রেখে, কিছু টাক! 
সংগ্রহ কবে। বন্ধকের টাঁক। ফেরৎ দিতে না পারলে বা পারলেও, নানা ছল- 
চাহুরি করে মহাজনের সেই জমি স্থারীভাবে দখল করে নেত়্ এক শ্রেণীর অপাধ্‌ 
সরকারি কর্মচারীর ষোগপাজসে | 
পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাঁপক্ক পুনর্বাগনের সরকারি নীতির সমালোচন। করা হয় 
শের কয়েকটি দৈনিক ও সামগ্সিকীতে। আশির দশই অকটোবর প্রকাশিত 
দৈনিক গনকণ্ের এক প্রতিবেদমে বল! হয়, উপজাতিদের প্রবল প্রতিবাদ 
'ও বিরোধিত। সত্বেও খিভিন্ন জেলার এক লক্ষ অন্পজাতি পরিবারকে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে পুর্ণবাননের পরিকল্পনা সরকার নিষ্মেছে। পরিবার পিছু বিনাম্বল্যে 
আড়াই একর মতন জমি অথবা সমতল-অনমতল মিলিয়ে চার একর জমি বা 
পাঁচ একর পাহাড়ি জমি এবং নগরে তিন হাজার ছুইশত টাক! দেওয়ার সরকারি 
প্রতিঞ্রতি রয়েছে । তা ছাড়, চার মান পর্বস্ত প্রতি সপ্তাহে বিনামুল্যে পরিবার, 
পিই বার দের গম দেওয়া হবে। প্রয়োজনে এই অনুদান আরও ছমাঁস বাড়ানো, 
যেতে পারে। সৌদি আরব ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্ষের আর্থিক অনুধানের 
ভিত্তিতে সরকার এই পুনর্বাসন পরিকল্পন। হাতে নিয়েছে। 
পার্বত্য চট্টৃগ্রাষে পুনর্বান দেওগ়ার জন্ত দেশের প্রত্যেক জেল। প্রশানককে 
বনিজ নিজ জেলার ভূষিহীন ও ভাসমান জনলংখ্যার তালিক! প্রপ্তত করতে সরকার 


্ড পার্বতা টট্টগ্রাম 


এক গোপন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন আশির সেপ্টেম্বরে । সরকার অষ্ট্রেলিয়া, বৃটিশ 
এবং ইউ এন. ডি, পি. ফাণ্ড রাস্তাঘাট তৈরির কাজে ব্যবহার করছে। মিড 
( সুইডিশ ইন্টারন্তাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ) বেশ কিছুদ্দিন কাজ করার পত্র 
প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে গেছে । অষ্ট্রেলিয়া সরকারের অনুদানে চেঙি 
ভ্যালী রাস্তা নির্মাণ প্রকল্গের অধীনে পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীবিনাল! এলাকার 
রাস্তা তৈরী কর] হয়েছে । ইউনিসেফ পুনর্বাসন শিবির এবং তধাকথিত যৌধ 
খামারে পানীয় জল সরবরাহের দিকটি দেখাশোন! করছে । বিশ্ব স্বাস্থা সংস্থাকে 
পুনর্বাসন শিবিরের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অভিধানে বাবহার 
করা হচ্ছে। পুনর্বাসন পাওয়া শরণার্থাদদের অর্থ'নতিকভাবে স্ব বলম্ী করতে 
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক পশুপালন ও মংস্য চাষের বিশেষ প্রকল্প হাতে 
নিয়েছে ।১ 

পুনর্বাসন পরিকল্পন] যেন জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য শাস্তি 
বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরত। দ্বমনের অজুঙ্কাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক মিলিটারি 
মোতায়েন করেছিল জিয়া সরকার | পুনর্ব/সনের কাজে সেনাবাহিনীকে শিয়োগ 
করার পরই উপজাতি সমস্য! নৃতন ও জটিল আকার ধারণ করে । পার্বতা চট্টগ্রামে 
সেনাবাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্ই হল সেখানে সশম্ত্রভাবে তংপর 
উগ্রপন্থীদের দমন, এই কথা নুম্পষ্টভাবে সরকারি বয়ানে উল্লেখ থাকলেও 
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কাংত দেখ] যাচ্ডে, স্নোবাহিনী উগ্রপস্থীদের দমনের চাইতে পুনর্বাসন কাজেই 
সরকারকে সাহ।ধ্য করেছে বেশী। জবর দখলের মাধ্যমে উপজাতিদের 
তাদ্দের জমি থেকে উৎখ।ত বরার প্রক্রির1 মিলিটারি মোতায়েনের পরই জোরদার 
হয়ে ওঠে । জিয়৷ব সেনাবাহিনী কি ভাবে বাস্তবায়িত বরেছে এই পুনর্বাসন 
পরিকল্পনা? “সাধারণত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার যেখানে পুনর্বাসন দেওয়! 
হুবে, তা খু'টি গেডে চিহ্নিত করার পর তার আশেপাশে ম্রিলিটারি ক্যাম্প বসান 
হয়। তারপর খোল! হয় পুনর্বাসন শিবির। পুনর্বাসন পাওয়। এক শ্রেণীর 
লোক মিলিটারির মতে ও প্ররোচনায় উপজাতিদের উপর নান! ধরণের অত্যাচার 
চালায় । যেমন, জোর করে ধান কাটা, ফলগাছ নষ্ট করে দেওয়া। উপজাতি 
জনগণ স্থানীয় ও জেলা কর্তৃ পক্ষকে এই সব ঘটনা নারবার জানিয়েও কোন প্রকার 
গ্ররতিকার না পেয়ে এক সময় তিভ্ত-বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে গভীর 
জঙ্গলে পালিয়ে ঘায়। তারের পরিত্)ক্ত বাড়ি-জমিতেই তখন বাইরের জেল! থেকে 
নিয়ে আসা লোকেদের পুনর্বাসন দেওয়] হয় ।,৯ 

পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি মোতায়েন শুরু হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 


১। পিটার 'িসওয়াপ্ড, আপ হিল প্রবলেম ফর 'চটাগাৎ দ্রাইবসম্যান, দি 
গাঁডয়ান, লণ্ডন, ২৯শে জুলাই 1৮৯। 
ব্লায়ান এযাডস, ম্যাসাকর ফিয়ারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজ।ভার, লপ্ডন,. 
১৫ই মার্চ ১৯৮১। 


০ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


থেকে। আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের 
ঘীঘি-ন।লা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিটা 
করেছিলেন । পাকিস্তান সরকার ঘখন তখন ভারত বিরোধী জিগির ও যুদ্ধের 
হুমকি দ্রিলেও, এই জেল।র সীমান্ত রক্ষা এবং এখান থেকে আক্রমণ হানতে 
“পার্বত্য টট্টগ্ররমে কোন মিলিটারি কাণ্টনমেট তৈরি করে ণি। ভারত ও 
বাংল।দেশের মধো পঁচিশ বছরের শান্তি ও মৈ রী চুক্তি থাকা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে 
তিনটি মিলিটারি ক্যা্টনমেন্ট কেন তৈরি কর| হল, উপজাতিদের এই প্রশ্নের 
সছুত্তর সবকার দিতে পারেন নি। তবে অনেকের মতে ভারতের মিজো 
বিদ্রোহীদের দমনে ভারতকে সহযোগিত। করার জন্য এই তিনট ক্যাণ্টনমেণ্ট খোল 
হয়েছিল । কিন্ত উশজ।তি জনগণের একট] অংশ ক্যাণ্টনমেন্ট তৈরির পেছনে 
ষড়বনস্ত্রের গন্ধ পায়। তাদের যুক্তি, এক্র ভাবাপর দেশের আগ্রাসন নীতির 
হাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করতে যদ্দি পাকিস্তান কখনও পার্বত্য চট্টগ্র।মে 
শিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে শি, সেই ক্ষেত্রে বন্ধু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট 
রাখতে কী আওয়ামি পশিগ সরকারের মিলিটারি ক্যাণ্টনমেন্টের প্ররোজন ? 
পঁচাত্তরের পনেরহই আগফ্ট সামরিক অভ্যাথ।নের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনীর একটি গোষ্ঠী ক্ষমতায় আপার পর পািত্য 
ট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক্যাণ্টনমেন্টের কর্মতৎপরত। অদ্থাভাবিক হারে বৃদ্ধি 
পায়। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন লড়াই করে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করে, তার ক আবার রুদ্ধ হয় নিত্যনতুন সামরিক অভিন্যালে। জনগণের 
চলা-বলায় আসে নিয়ন্ত্রণ । কেড়ে নেওয়৷ হয় মৌলিক অধিকার । যে আধর্শের 
জগ্ঠ ছাত্র যুব জনতা! প্রাণ দেঁয় সাতচল্লিশ থেকে একান্তরের চূড়ান্ত বিজয় পর্যস্ত, সেই 
আদর্শ জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুছে ফেলার যড়যন্ত্র শুরু হয়। 
সামরিক বাহিনীর স্থার্বান্েধী একটি চক্র বন্দুকের নল দিয়ে সাবিক 
সমস্যার সমাধান খু'জতে গিয়ে নিযে আনে আর্থ সাম'জিক-সাংস্কৃতিক ও রাজ- 


নৈতিক ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয় । 

পর্বিত্য চট্টগ্রাম বাংলার্দেণ থেকে বিচ্ছিন নয় । তবুও সারা দেশে যা 
-ঘটেনি এই জেরায় তাই ঘটল। মিলিটারি অত।াচারের তীব্রতা বাড়ল। 
উদ্দেগ্তও ভিন্ন ধরনের । সামরিক সরকার দেশের অন্তন্ত অঞ্চলে জনগণের 
ক্রোধ করেছিল যাতে বিরোধী কোন শক্তি জনগণের হয়ে দীড়াতে ন। পারে। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮১ 


এবং তাদের ক্ষমতায় থাকার রাণ্তা যেন বরাবর পরিষ্কার থাকে । আর পার্বত্য 
ট্টগ্রামে সংগঠিত মিলিটারি নৃশংস কাঁধকলপের পেছনে উদ্দেশ্য হল, যার' বাংলা- 
দেশের সত্যিকার ন'গরিক হিসেবে মর্যাদার জীবন দাবি করছে, তাদের অর্থাৎ 
উপজাতিদের কথস্ব স্তব্ধ করে দেওয়া। 

পচান্তরের সাতই নভেম্বর সিপাহী ধিপ্রব বা পাণ্টা-অভাখখান ঘটিয়ে মেজর 
জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমত|য় আসার পর ক্যাণ্টনমেন্ট তিনটি ঝড় করা হয়। 
সৈশ্ সংখ্যাও খাড়ান হয় কেক গুণ । খানাব সংখা। বাড়ান হয় বার থেকে 
আঠাখে। গুরুত্বপূর্ণ সব জাগাতে বসান হর সামরিক, আধ।-স।মরিক ও পুলিশ 
ক।াম্প এখং স্থল ও জলপথে চেকপোষ্ট। গেরিল। দমন প্রশিক্ষণের জন্য 
মহালছডিতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ধল্যাছড়িতে নৌ ঘশ্টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
তাছাড়। বিমান বাহিনীকেও এই এল।কায় সক্রিয় পাখ। হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার 
আমলে পৈন্ত মোতায়েনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রার প্রতি পাঁচজন 
উপজাতির জন্য একজন সৈন্য রাখ হয়েছিল । বস্তত, পাবত্য চট্টগ্রামকে একটি 
বৃহৎ মিলটারি ক্যাণ্টনমেন্টে পযবসিত করা হয়েছিল । সামরিক বাহিনী 
এবং সাহাধ্যকারী বাহিনী মোতায়েনের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া! হল)... 








বাহিনীর নাম ব্যাটেলিয়ন ডিভিখন সদশ্ত সংখা! 

বাংলাদেশ আমি ২৪তম পর্দাতিক ডিভিশন ২৫,০০০ জন 

বাংলাদেশ রাইফেলস ৮ ব্যাটেলিয়ন ১২১০০ জন 

আনসার ২ ব্যাটেলিয়ন ৪১০০০ জন 

পুলিশ ৫ ব্যাটেলিয়ন ৬,০০০ জন 

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র -" ৮০০ জন 
সরি 


৯৩ ২। উলফ গে মে, জেনসাইড ইন বাখলাদেশ, দি চিটাগ। হিল টুযাক- 
টস কেস, ৭-১১ জুলাই অনুষ্ঠিত 'অন মডার্ন এশিয়ান স্টাঁডজের 
থম ইউরোপিয়ান কনফারেন্সে পঠিত প্রব্ধ, ১৯৮৯, ল্ডন, 
উলরণচ্‌ হেন্স, 'দি 'সিক্লেট ওয়ার ইন বাংলাদেশ, ইন্ট'রন্যাশানাল 
ফেলশীপ অফ রিকনার্সালয়্েশানের রিপোর্ট, নেদারল্যান্ড, 
অক্লোবর, ১৯৮০, বাখলাদেশ : প্লাণ্ড এধনোসাইড অফ: ন্যাশানাল 
মাইনারটিস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, বাংলাদেশ ভেমোক্র।টিক মূভ- 


৮২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


মিলিটারি অপারেশন সহজতর ও দ্রুততর এবং প্রতন্ত অঞ্চলেও পুনর্বাসন ছড়িয়ে 
দেওয়ার উদ্দেশ্তে সরকার সব খতুতে চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তা তৈরি করেন 
পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্থ প্রান্ত পর্যস্ত। বান্দরবন থেকে রুম]। চিরিঙ্গা 


থেকে আলিবদ্ম | রামগড় থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে দ্িঘীনল1। চট্টগ্রাম থেকে 
ফটিকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি ।২ 


বন্তত, পুরো এলাক1 তিন ভাগে ভাগ করে সামরিক কতৃপক্ষ গোপনে পার্বত্য 
চট্টগ্রামকে অপারেশন এলাকা ঘোষণা] করেছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত পার্বত্য 
চট্টগ্রামের অঞ্চলগ্তলে। হল, সদ, সবৃজ ও লাল । সাদ অঞ্চল-_আঞ্চলিক সামরিক 
প্রশাসন দপ্তরের দুই মাইলের মধ্যবর্তী উপজাতি ও অম্পজাতি অধ্যধিত এলাকা- 
গুলে৷ চিহিত কর] হয়েছে সাদা ব| নিরপেক্ষ অঞ্চল । 

সবুজ অঞ্চল-_-শরণাথ্শ অধ্যুষিত এলাকাগুলো সবুজ অঞ্চল হিসাবে চিদ্বিত। 

লাল অঞ্চল-_উপজাতি অধ্যধিত গভীর অরণাঞ্চল। এই সব এলাক] লাল 
অঞ্চল হিসেবে চিদ্ছিত করে সামরিক তৎপরতা চালানো! হয় ।১ 

সামরিক সরকারের উপজাতি নিমূ'ল করার জঘন্ঠ নীতি পরিষ্কার হয়ে 
উঠেছিল সাতাত্তরের ছাব্বিশে ডিসেম্বর সামরিক কৃ পক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত 
খাগড়াছড়ি জনসভায় । কয়েক হাজার উপজাতিকে বন্দুকের নলের মুখে জনসভায় 
হাজির কর হয়। চট্টগ্র/ম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন সেনাধাক্ষ মেজর 
জেনারেল মঞ্জুর জনসভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, “যাদেরকে এ 
জেলায় পুনর্বাসিত কর! হচ্ছে, তাঁরা গরীব এবং ভূমিহীন। এই এলাকার জন- 


সাধারণকে তাদের অ-শ্রয় দিতে হবে ।১ উপজাতিরা যদি এই পুনর্বাসন পরিকল্পনায় 
সহযোগিতা না করে, তবে তার পরিণতি কী হবে, ত বোঝাতে গিয়ে বন্তৃতার এক 


পর্যায়ে উপজাতিদের হুশিয়ারি দিয়ে মেঃ জেনারেল মঞ্জুর বলেন, "আমরা তোমাদের' 


মেন্টের আবেদন, ২৫শে এপ্রল, ৮৩, লপ্ডন, বাংলাদেশ : রিসেন্ট 
ডেভেলপমেন্ট ইন 'দি চিটাগাৎ হিল দ্রাকটস এ্যাণ্ড এ্যামনোস্টি, 


ইন্টারন্যাশানাল কনসং্ণ, এয।মনেন্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট ৪ঠা, 
নভেম্বর, ১৯৮০। 


১। দি ল্যান্ড গুবলেম অফ হিল দ্রাইবেলস্‌, ন্যাশানাল কমিশন ফর 
জাস্টিস এ্যাপ্ড পাঁস্‌: ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৩। 


পার্বত্য চট্টগ্রম ৮৩ 


চাই না। তোমরা যেখানে ধুশি চলে থধেতে পার। আমরা তোমদের মাটি চাই।"১ 
মেজর জেনারেল মঞ্থুরের কথাগুলো শ্বরণ করিয়ে দেয় একাত্তরের ছুঃসহ নারকীয় 
দিনগুলে! এবং এক হানাদার জেনারেলের উদ্ধত আচরণের কথা । একাত্তরে লাখে। 
লাখে! নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী 
মনে করেছিল বাংল!কে চির পানত রাখ যাবে । রক্তের গঙ্গ। বইয়ে দিয়ে হানা- 
দরর] বাংলাকে পবিত্র করতে চেয়েছিল | সেই সময় এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাত- 
কারে এক হানাদার জেনারেল বলেছিল, বিচ্ছিন্নতাব হুমকি থেকে রক্ষা করে পুর্ব 
পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্ত পবিভ্র করতে আমর] দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । সেই জন যদি 
কুড়ি লাখ লোক হত্যা! করতে হয় এবং প্রদ্দেশটাকে তিরিশ বছরের জন্য উপনিবেশ 
হিসেবে শাসন করতে হয় তব্ও-_কুমিল্লাস্থ ১৬নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে 
উদ্ধতভাবে আমাকে একথ বল! হয় ।২ এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তান শ!সকগোীর 
লক্ষ্য ছিল মানুষ নয়, মাটি । মেজর জেনারেল মঞ্ুর স্বাধীনতা! যুদ্ধের একজন 
বীর সেনান।য়ক। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সদস্ত ঘোষণা এবং নয়া-ওপনিবেশিক 
শক্তির কাল হাত ভেঙে দেওয়ার লড়াইয়ে তার ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং 
'অব্দান রৃতিতপূর্নণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতি 
সমন্তা এক নয়। প্রেক্ষাপটও ভিন্ন । কিন্তু পাকিস্তানী জেনারেল ও মেজর 
জেনারেল মঞ্জুরের স্থুর অনেকটাই অভিন্ন । বিস্ময়কর হলেও সত্যি, মানবিক 
ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদদ্ধ হয়ে যে সেনানায়ক মানবতার স্বণ্যতম শক্রদের 
পরাস্ত করেন, মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে তিনিই এমন থেবণ। করেছিলেন, 
য1 ইয়াহিয়ার সেনানায়কদের মানায় । 

অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারী মিলিটারি অপারেশনের ফলে প্রতি পদে 
পদে লাঞ্চিত হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায় । লুষ্িত হচ্ছে মানবাধিকার | ব্যাপক 
গণহত্যা, বিনা বিচারে আটফ, ধর্ষণ, জীবন ধারণের আবশ্িক দ্রবাসামগ্রী 
স্থানাস্তরণে নিষেধাজ্ঞা, ধর্মবিশ্বাসের জন্য হয়রানি, বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংল এবং 


১। অগ্গবংশ মহাথের, স্টপ জেনোসাইড ইন চিটাগাং হিল দ্রাকুটস, 
কলকাতা, অক্লৌবর, ১৯৮১, পৃঃ ১৫। 


২। গ্রান্টনি ম্যাসকারেন্স, রেপ্‌ অফ: বাংলাদেশ, বিকাশ পাবালশিং, দলি, 
১৯৭৩, প্ ৯১৭ | 


৮৪ পাবত্য চট্টগ্র'ম 


কলুষিভ করে দেগুরা, উপজাতি গ্রামের প্র গ্রাম শ্বশানে পরিণত করা প্রাক 
রোজকাব ঘটনায় দাড়িয়েছে । 

আশির পচিশে মার্চ পার্বত্য চট্রগ্রামের কলমপতি ইউনিয়নে সামরিক 
বাহিনীর একটি দল পুশংসতার চরম নজীর রাখে | দিনটি ছিল হাটবার। স্থানীয় 
মিলিটারি কমাগডার হাটে ঢোল পিটিষে ঘোষণ। কবে দেয় যে, পোয়াপাডা 
বৌদ্ধ মন্দির মেরামত কর| হবে। তাই উপজাতি বৌদ্ধরা যেন পোয়াপাভ। 
বৌছ্ামন্দির প্রাঙ্গণে অনতিধ্লিষ্বে হাজি হয। পবিত্র মন্দির মেরামত কবতে 
সোৎসাহে উপজাতি বৌদ্ধরা এগিষে আমে । ঈন্দির মেরামতের কাজে অংশগ্রহণে 
আস। সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে সমধেত হলে গ্থনীয় মিশিটারি বাগার 
ভার্দের উপর গুলি ছু'ভতে নিদেশ দেঁয়। ন্ব্ংক্রিয় হাতিয়ারের গুলিতে 
ঘটনাশ্চলে নিমিষে মার| যায় এতাধিক সরলবিশ্বসী ধর্মপ্রাণ বৌদ। ডপজাতি। 
পোয়াপাড়া বাজার চৌধুরী কুমুর্ধবিকাশ আনৃকদার ও স্থানীয় স্কুল কমিটির 
?সক্রেটাবি কাশীদেব চাকমাও শিহতর্দের মধ্যে ছিলেন। প্রবাশ্য দিবালে।কে 
গণহতায় ত্রান ইডিঘ়ে পড়ে উপজাতিদের গ্রামে । তার] নিরাপদ আশ্রয়ের 
সন্ধানে ছোটে । পোয়াপাড়া বৌ্ধমন্দিরে গণহত্যার অবাবহিত পর মি/লটারির 
প্ররোচনায় একদল শরণার্ধা উপজাতি গ্রামগুলে। লূঠ কবতে শুরু বরে। 
কাউখালি, মুখসোড। এবং হেডম্যান পাভা পুড়িয়ে ছাই বরে দেওয়া হয়। 
তার্দের আক্রগণে মার। যায় অনেক নিরীহ উপজাতি । আরও নয়টি বৌন্ঈ- 
মশ্দির ধংস করা হয়। পেটানো হয় কুড়িজন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে। আশির 
বাইশে এপ্রিল বিরোধী দলের তিন সংসদ দন্ত শাজাহান সিরাজ (জাসদ), 
উপেন্দ্রলাল চাবম1 (জাদদ ) ও রাশেদ খান মেনন ( ওয়ার্ক(স পার্টি ) ঘটনা 
সরজমিনে তাঁন্ত করতে কলমপতি যান। পঁচিশে এপ্রিল ঢাক1 ফিরে এসে 
তারা এক সাংবার্দিক সম্মেলন আহ্বান করেন"। সাংবাদক সম্মেলনে তারা 
জানান, নৃশংস ঘটনাবনীর খবর সম্পূর্ন সত্য। পঁচিশে মার্চের মিলিটারি 
সংগঠিত গণহত্যায় কমপক্ষে তিনশ উপজাতি নিহত ও সহশ্রাধিক নিখোজ 
হয়েছে। গণহত্যায় নিহত উপজাতিদের গণসমাধিও তার। পরিদর্শন করেন। 
কলমপতি হত্যাকাণ্ড একাত্তরের পচিশে মার্চ সংঘটিত বাঙালী শ্ধিন হজ্জের 
সঙ্গে তুলনা করে তীরা বলেন--এই হত্যাকাণ্ড বাঙালী জাতির লঙ্া, 
কলঙ্ক । পাব চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে নির্যাতন ও জমি দখলের ঘটনাও 
তারা উল্লেখ করেন। সরকারের অসত্য ও পাশ, কাটানো বিবৃতিতে তার 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮৫ 


বিস্ময় প্রকাশ করেন। পাবত্য চট্টগ্রম জমস্তার সমাধানকল্লে তারা সরকারের 
নিকট উপজাতিদের ক্ষুদ্র জাতি সত্তা! মেনে নিতে এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় 
পাবত্য টট্টগ্রামেব আঞ্চলিক শ্বায়ত্ুশানের দাবি জানান। এই লক্ষে 
তাবা সরকারকে ঢুটি পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করেন-_ 

এক, অবিলগ্বে মিলিটারী অপারেশন বন্ধ করে সতাকার অর্থে অসামর্িক 


প্রশাসন প্রবর্তন । 
চু্ট, অবিলগ্গে উদ্জাতি নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে সংলাপ 


ক কবা। 

একই সাথে খলম্নপতি ইনিছানে সংগঠিত দ্বণ্য ও দুঃখজনক ঘটনার প্রতিকার 
হিসাবে কয়েকটি বাবস্থা নেওয়ার জন্য তার] সরকারেব কাছে দাবি জানান । 

এক, পঁচিশে মাচ ধলমপতি উনিয়নে সঘটত হত্যাকাণ্ড ও অন্ান্থ ঘা'ন ব 
বিচার বিভাগী। তন, বিচার ও খেতপত্র প্রকাশ । 

ছুই, ঢুঃস্ত উপজাতি পরিবারগুলোর যগাঁষগ নিরাপত্ত। সহকারে পুন্ব!সন | 

তিন, বিপনন্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনগঠন | 

চার, বিভিন্্র জেল] থেকে পাবতা চট্টগ্রথমে শরণ|এশ পুনর্বাসন বন্ধ | 

পচ, শরণাধঁদের অনতি বিলদ্বে ফিরিয়ে নেওযা | 

ছয়, বাজারে অবাধ বেচাকেন। ও পণাসামগ্সী একস্থান থেকে অন্তস্থানে নে €1ব 
৪পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞ প্রত্যাহার । 

সংলদ সর্দন্তর। আরও উল্লেখ করেন যে, দেশের কোথাও জরুরী অবস্থা জাবি 
হয়নি । পাবতা চট্টগ্রামে না। তার] সরকারকে প্রশ্ন করেন, কেন বৈধ 
অধিকারে পার্বতা চট্টগ্রামে অঘোবিত যুদ্ধ চ/লাতে সরকার বিপুল সংখ্যক 
মিলিটারি মোতায়েন করেছে ।১ 

মিলিটারি গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিন সংসদ সদস্যের ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত 
করে মিলিটারি বর্ধবত1 দেশবাসীর সামনে তুলে ধর বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটন' । 
এক অর্থে এতিহাসিক। কলমপতি গণহত্যার আগে সংগঠিতভাবে সরকারি 
ব। বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপজাতিদের দুঃস্থ অবস্থা দেখতে 
পাবত্য টট্টগ্রমে আসেননি । দেশের অন্যান্য জেলায় পুলিশি অত্যাচার, মিলিটারি 
ববরতা এবং প্রশসনের উদাপীনতার প্রতিবার্ধে সেচ্চার হয়ে ওঠেন জাতীয় 


১। তিন সংসদ সদস্য শাহাজান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দলাল 
চাকমায় সাংবাদিক সম্সেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০। 


৮৬ পার্ধত্য টট্টগ্রঃম 


নেতৃবৃন্দ । কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তার চেয়ে বড় ঘটনা ঘটলেও অজ্ঞাত কারণে 
তা জাতীয় নেতার খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তিন সংসদ স্শ্তের কলমপতি 
গণহতা। তদস্ত করতে যাওয়ায় উপজাতিদের মনে সাময়িকভাবে হলেও হ্ৃত 
মনোবল ফিরে এসেছিল। তারা আন্বস্তও হয়েছিল দেশের সচেতন ও বিবেকবান 
মানুষ তাদের স্থখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার সাথী । এই অনুস্ভূতি জাগাতে পারার 
যুলা ও গুরুত্ব অপরিপীম। দীর্ঘদিন সরকারী বৈষমানীতি, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক 
শ্রেণী লোকের বৈরিত। ও শোষণে মানবেতর জীবনযাপন কর উপজাতিদ্দের মনে 
এই ধারণ দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়েছিল যে, তারা এক1। সংসদ স্দন্যরা এই 
অমূলক অবিশ্বাস, ঘ্বণা ও ভয় কিছুটা দুর বরতে পেরেছিলেন । তাই দেখা যায়, 
যেপানে মিলিটারি ধ্বংসের তাও্বলীল। চালিয়েছে, যেখানে গেলে গুলি করা হবে 
বলে শাসানো হয়েছিল, সংসর্দ সদশ্যদের হাত ধরে সেই জায়গাগুলোতে যেতে 
তারা ভয় পায়নি । 


হুংখজনক হলেও এট] সতা, জাতীয় মূলধ।রা থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া 
উপজাতিরা কলমপতি গণহত্যার পর ষে ধরণের সাড়া জাতীয় রাজনৈতিক 
দলগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিল, তা তার] পায়নি । ধর্মীয় রাজনীতিতে 
বিগ্বাসী মুললিম লিগের সংসদ সদশ্ত সালাহউদ্দিন কাদের চৌধূরী ও ঘটনাস্থলে 
শিল্নে গণহত্যার তীব্র নিন্দা ও খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শান্তি চাইলেন, কিন্ত 
প্রগতিশীল, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সববৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামি লিগ নিজন্ব সংসদ 
সদস্তের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পাঠাতে পারেনি । জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি 
এবং মুসলিম লিগের একটি অংশ যে ধরণের উদ্যোগ নিয়েছিল, তার চেয়ে ঝড় 
ভূমিকা উপজাতি জনগণ আশা! করেছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার এঁতিহাবাহী 
সংগঠন আওয়ামি লিগের কাছ থেকে । অথচ তিনটি বিরোধীদলের সমপরিম।৭ 
ভূমিকাণ্ড আওয়ামি লিগ নেয়নি । 

সংসদ্দে কলমপতি গণহত্যার তান্ত চাইল না। ঘটনার নিন্দা করে সাদামাটা 
একট বিবৃতি দিল শুধু । তিনটি বিরোধী দলের সমান ভূমিকা বদি আওয়ামি লিগ 
নিত, তাহলে কলমপতি ইউনিয়ন তথ] পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মনে 
যে শুভক্রিয়া হয়েছিল, তা আরও ব্যাপক, গভীর ও স্থায়ী হত। উপজাতিদের 
দুর্ভাগা, জাতীয় মুলধারার সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে ওঠার মত সুযোগ ও পরিবেশ 
টি হওয়ার পরও অধিকাংশ জাতীয় দল তার বধার্থ গুরুত্ব বুঝতে বর্থ হয়েছে। 
সবচেয়ে বিশ্ময়কর হচ্ছে, দেশের অন্যতম প্রধান ছুটো প্রগতিশীল রাজনৈতিক 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮৭ 


বল ন্তাপ ও সি. পি. বি'র নীরব ভূমিক!। কল্পমপতি গণহত্যার তদন্ত ও বিগার 
দাবিতে এই দুটি দলের জোরালো ভূমিক থাকা! উচিত ছিল । কিন্তু তা পালনে 
সম্পূর্ণভাবে বার্থ হয়েছে দল ছু'টি। 

ংসদবের ভেতরে এবং বাইরে কলমপতি গণহত্যা নিয়ে সোরগেল ওঠার পর 
প্রেলিডেন্ট জিপ এই হত্যাকাণ্ড কেন হল, তা তান্ভ করার জন্য একটি কমিটি 
গঠন করেছিলেন। কমিটিতে বিরোধীদল কিংবা উপজাতি নেতার্দের নেওয়! 
হয়নি। বলাবাহুর্য, তদস্ত কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেনি । হত্যাকাণ্ডে 
জডিত সামরিক ব্যক্িদেরও কোন বিচার হয়নি। 

আশির ডিসেম্বরে জিঘ্না সরকার সংসদে “দুর্গত এলাকা বিল উনিশ শ আশি' 
প|শ করিয়ে নেয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও গণহত্যা চালানোর বৈধ 
রান্ত। তৈরী হয়। এই আইন অন্সারে পুলিশের সাব ইনসপেক্টর বা মিলিটারির 
এন, পি, ও ( নন-কমিশন অফিদার ) যে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী কা্কলাপে 
লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার কিংবা গুলি করার নির্দেশ দিতে পারবে । এই আইনের 
ক্ষমতা বলে নেওয়! কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। পুলিশ 
এনং মিলিটারি যে কেন বাড়ীতে তল্লাসী চালাতে পারবে । অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা 
হয সন্দেহে যে কোন বাড়ি পোড়াতে এবং জমি ক্রোক করতে পারবে । বিরোধী 
সংসর সনন্তর] এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সরকার শ্বীকারও করেন, 
পার্বত্য চট্টগ্রামে সণন্র কর্মকাণ্ড দমন করতে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে । সংসদ 
সদন্য উপেন্্র লংল চাকমা সরকারি বক্তব্যের উপর মন্তব্য করে বলেন, “ঝুলির 
বেড়ল বেড়িয়ে পড়েছে । এটা এখন পরিষ্কার যে সরকার পার্বতা চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র 
জ'তি সত্ব! সমুহের সমশ্ত।র সমাধান গণহত্যার মাধামেই করতে চায়” 

১৯৮১ সালের ২৮শে এপ্রিল, দুর্গত এনাকা বিলের ওপর লগুনের গাভিয়ান' 
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১। আতিকুল আলম, বাংলাদেশ শটে অন সাইট বিল' গ্ার্ডরান, 
লশ্ডন, ২৮শে জান্য়ারণী, ১৯৮৯। 
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সরকার যে তাই চায়, তার প্রশ্বাণ মিলে একাশির ২৬শে জুন | এই দ্রিন মিল্টা'বি 
ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর সছ্য পুনর্বসিত এগাব মাইল বিস্তুত উপ্জাতি এলাকাষ 
দ্বাজ. লাগায় । তিনদিন ব্যাপী চলে নারকীয উৎসব । পুডে ছাই হয় বনবাই 
বাড়ি, বেলতলি ও বেলজডি গ্রাম। মার। যায় পাচশ নির্দোষ নিরীহ নিব 
উপজাতি নরনারী, শিশু-বুন্ধ। হাজাব হাজার গৃহহীন উপজাতিব অধিক'ংশ 
ভারতের ব্রিপুর। রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধা হয। বাকিরা পালিযে যায় 
গভীর অরণ্যাঞ্চলে | পুনর্বাসিত শরণার্ধশর। দখল করে নেয় উপজাতিদের জঘ্বি। 
একই সালে উনিশে সেপ্টেম্বর মিলিটাবি, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও পুনর্বাপিত 
শরণার্থরা একাংশ সম্মিলিতভাবে খাগড|ছডি মহকুমার ফেনী উপত্যকাব পয়ত্রিশটি 
উপজাতি গ্রামে হামল। চালায় । অসহায় উপজাতি নিহত হুষ হাজারের উপব। 
প্রাণভয়ে হাজার হাজার উপজাতি আশ্রয় নেয় ভাবতের ব্রিপুবা রাজো | শরণা র্ণ 
(রিফিউজি) ক্যাম্পে কলেরা ও আমাঁখয রোগে মারা যায় আরও কয়েকশত শিশু | 
ভারত সরকাব শরণার্থার্দের ফিরিয়ে নিতে জিয়া সরকারকে অনুরোধ কবে । 
প্রতিবারের মত এবারও সরকার ভারতে শরণার্থী যাঁওয়াব কথণ অস্বীকার করে। 
গুধু তাই নয়, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপজাতি জনগণের উপব নৃশংস 
অত্যাচারের খবরের সত্যতা] অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানায় সাত্তব সবকাব । 
অবশেষে সংবাদপত্র, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত সংস্থা, দেশ ও বিদেশের বিবেকমান 
জনগণের চাপে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধা হয । দেশে ফিরিয়ে আনে আগার 
হাজার শবণার্ধী । সীমান্ত পার হওয়ার পর সরকারী কর্মীচারীর1 উপজাতি পরিব!র 
পিছ আট মাফিন ডলারের সমপরিমাণ টাক দিয়ে উপজাতিদের ছেড়ে দেয় 
অনিশ্চিত ভবিষ্তের হাতে । নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়1 সম্ভব নম্ব, কারণ 
তাদের জমি জবরদখল হয়ে গেছে । বর্তমানে হাজার হাজার ছিন্নমূল উপজাতি 
অনাহারে, অন্ুখে, সরকারি যক্ত্রেষব অনবরত হয়রাণিতে নরকঘন্ত্রধায় জর্জরিত |১ 


১। তি িফাঁটি ফাংলা ট্রাইবেলস কট: ট্রাইৎ টু এনটার নিপা, ছি 
টাইমস অব ইপ্ডিয়া, ২৯শে জুন, ১৯৮১। 


পার্বতা টট্টগ্রাম ৮৮৮ 


পার্বত্য টট্টগ্রাম জুড়ে মিলিটারি অপারেশন এবং জমি জবর দখলের ফলে 
গভীর অরণ্যাঞ্চলে আশ্রয় নেওয়। হাজ।র উপজাতি পরিবার গাছের শেকড় এবং 
লতাপাতা খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন। করছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, 
বান্দরবন শহর এলাকার বাইরে অত্যাবশকীয় পণ্য যেমন চাল, ডাল, লবন, 
কেরোসিন, কাপড় এবং ইষধপত্র নেওয়ার উপর সামরিক কর্তৃপক্ষ কড়া নিষেধাজ্ঞা; 
জারি করেছে। পরিবার পিছু প্রতি সপ্তাহে ছুই কিলোর বেশি চাল গ্রামের 
উপজাতির! কিনতে প:রে না। সাধারণতঃ একটি পরিবার ছয়ঙ্ন সদশ্ত নিয়ে 
গঠিত। নির্ধারিত চাল পরিবারের সাস্যদের প্রয়োজনের তুলনায় ধুবট কম। 
তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে খাগ্যাভাব €ুকট। বাজার থেকে ফধপত্র 
কিনে গ্রামে নেওয়ার জন্য বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। উপজাতিদের বেশ 
কয়েক মাইল হেঁটে সরকারি অফিস হুতে এই পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। পার 
হতে হয় সরকারি অফিসে ষেতে তার্দের অনেক'গুলে৷ পুলিশ এবং মিলিটারি 
চেক পোই্ট। চেক পোষইগুলে তে পুলিশ ও মিলিটারির৷ উপজাতিদের' 
দারুণভাবে নাজেহাল করে । গুধু হয়রানি নয়, তাদেরকে অনেক সময় আট.কেএ 
রাখে । জল কিংবা খাবার দেওয়া হয় না। বস্তঃ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দৈনন্দিন 
অত্যাধশকীয় দ্রবাসামগ্রী ক্রয় করা থেকে উপজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ) 
ইষধের অভাবে গ্রামাঞ্চলে মহামারী আকারে ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্তাব ঘটেছে ।, 


চট্টগ্রাম থেকে 'ত্রপূরাতে শরণাথাঁ বাড়ছে, আনন্দবাজার, ৩০শে জুন, 
৮১, রিফিউাঁজ ইনফ্লাকস ইন প্িপুরা, অমৃতবাজার পান্রিকা, ৩০শে জুন, 
৮১, এণ্ড ট্রাইবাল ইনফ্লাকস বাংলা টোলড, দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া, 


দিল্লী, ৩রা জুলাই. ১৯৮১। 


দ্রাইবাল ম্যাসাকার ইন চিটাগাং, অমৃতবাজার পাকা, ১১ই জৃলাই. ৮১৮ 
স্টির এা:গনস্ট বাংলা একজেকিউসান, 'দি টাইমস অব ইপ্ডিয়া, দিল্লী, 
২৫শে সেপ্টেম্বর, ৮১। 


বাংলা হিল: এরিয়া ডেথ রোল ৫০০ নো ইণ্ডিরান হেল্ড ইন বাংলা 
ইনসিডেন্ট, দি টাইমস অব ইশ্ডিয়া, ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১। 

ষোর ইনফ্লাকস অব ট্রাইবেলস, .দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৮ শ্চে 
সেপ্টেবন্র, ৮১। 


ি পার্বত্য চট্টগ্রা্ 


এই সব দেখে মনে হয়, সকল প্রকার অমানবিক প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র 
জন্গোষ্ঠীনমুহ বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সামরিক সরকার বন্ধ পরিকর ।+ 
সরকারি একরোখা নীতির সাথে ত:ল রেখে উপজাতিদের ভাগ্যও ঘেন বারবার 
বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সরকার ধখন তার উপজাতি নীতি পূর্সল্যায়ন ও রক্তপাতের 
অবদান ঘটয়ে আলাপ আলোচনার মাধামে শান্তিপূর্ণভাবে উপজাতি সমস্তা মীমাংলার 
পথ খুঁজছে, সারা দেশের রাজনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে তধন। পচাত্বরের 
পনের আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে জান্ীর রাজনীতি ডুবে 
গিয়েছিল অস্থিতিণীল ও অনিশ্চয় তার অন্ধকারে । পরবতীঁকালে জেণারেল জিয়। 
স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন । কিছুটা! সফলও হৃন। সীমিত 
আকারে হলেও তার আমলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধীরে ধীরে গে 
উ ঠছিল। জিপ্না! মারা যাবার কয়েকমাস আগে তার এক ঘনিঠ সহযোগী 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমন্তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 
“মনে হয়, আমব] ভুল পথে চলেছি । আমর। উপজাতিদের প্রতি অন্ত ম করছি, 
রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান পুলিপ শু মিলিটারির অপারেশন দিয়ে করতে 
চাইছি। রাজনৈতিকভাবে বোখ হয় এই সমস্তার সহজ সমাধান সপ্ভব। 
উপজাতিদের জমি কেড়ে নিয়ে ত'দ্দের কোণঠাসা করার সঠিক যুক্তি আমাদের 
নেই, অনন্তপক্ষে আমাদের উচিত উপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ 
আলোচন| করে জেনে নেওয়া, তার কি চায় ।২ প্রেপিছ্টে জিয়াও হয়ত উপজাতি 
সমন্। নিরপনে এস্ক্রের বিকল্প কোন পরক্ষেপ নেওমাব কথা ভাবছিলেন। জির। 
উপজাতি নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শাস্তি বাহিনীর নেতাদের দর্গে আলাপ আলোচন|র 


১। ম্যালোরয়া ডেধস, দি টাইমস অব ইণ্ডিন্না, ২৯শে এরপ্রল, [দিল্লি ৮১, 
ম্যালোরয়৷ ভিক.টিমস, দি টাইমস্‌, ওরা অক্টোবর, লপ্ডন। ১৯৮৩, 
ম্যালোরয়া ডেথ্স, দি গার্ডিয়ান, ৩রা অক্লোবর, লণ্ডন, ১৯৮৩, স্দনন্দ কে 
দন্ত রার, চিটাগাং বুভ্ডিস ফয়ার ডেথ: ইন দি জংগল, দি অবজার্ভার, 
লশ্ডন, ২৭শে এরপ্রল, ১৯৬০ । রবিন লাসাঁটগ*, দ্রাইবস ফেস জেনসাইড"দ 
অবজাভার, লন্ডন, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪০, প্যাঁ্রক কাঁট্লী, জেনসাইড 
পালাস এ্যালেজড ইন বাখলাদেশ, দি গার্ডয়ান, লণ্ডন, ১৬ই ডিসেম্বর 
১৯৮০। 

২1 পটার নিসওয়াল্ড, দি গার্ডয়ান। ২৯শে জুলাই, ১৯৮৯ 
লণ্ডন। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৯১ 


প্রন্তাবও দিয়েছিলেন। আলোচনা কি ভিত্তিতে হবে, তা নিয়ে উভয় পক্ষের 
মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সংলাপ বিনিময় হচ্ছিল । এমনি মুহূর্তে জিয়া! নিহত 
হন। সৃষ্টি হয় আর একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। জিয়ার অনুগত সৈন্যরা 
চট্টগ্রথমের সামরিক অভ্যুত্থান দমনে সফল হয়। ঘটনার অব্যবহিত পর 
র'ষ্পতির শৃন্তপদ পুরণ করতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অঙ্থু্ঠিত হয়। জিরার প্রতিষ্ঠিত 
দল বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টির বিচারপতি আবছুস সাতার প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হন। উপজাতি জনগণ আশ্বস্ত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্তা নিয়ে 
প্রস্তাবিত আলোচন! যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু হল না। হল আবার 
একটি সামরিক অভ্যুখান। আবার সেই খাড়া বড়ি থোর, থোর বড়ি খাড়া। 
ক্ষমতার পাল! বদল আর জনগণের দুর্দশাবৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ফিরে 
সতে এক প। এগোয়, তিন পা পিছোয়। 


স্বাভাবিক জীবনের মত রাজনীতিতেও হত্যার অনুপ্রবেশ নিন্দার্হ। নিরস্ 
সাধারণ অন্ুপজাতি শরণার্থী গ্রামগুলোতে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র হামলা চরম 
শিন্দনীয়, তেমনি সমভাবে নিন্দনীয় মিলিটারির দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 
এবশ্রেণীর শরণাধ্শর নিরীহ উপজাতি গ্রামগুলোতে নৃশংস আক্রমণ চালানো । 
সামরিক সরকার যেমন সমন্তা সমাধানে খোলামেলা আলোচনার চাইতে অস্ত্রের 
উপর বেশী গোর দিয়েছে, তেমনি শান্তি বািনীকেও ঠেলে দিয়েছে উত্তরোত্তর 
অস্ত্র উপর নির্ভরশীল হতে। শাস্তি বাহিনী কোন সময় সামরিক ছাউনিতে, 


ইর্দ।'নীং বেশি সময় শরণার্ধা গ্রামগ্তলোতে সশস্ত্র হামল। চালিয়ে ফিয়ে যাচ্ছে তাদের 
গোপন ঘণাটিতে। সামরিক বাহিনী পাণ্ট। ব্যবস্থা হিসেবে একশ্রেণীর শরণার্ধাদের 


দিয়ে উপজাতি গ্রামে চালাচ্ছে সশস্ত্র আক্রমণ। এতে মার যাচ্ছে উভয় 
সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র নিরীহ শত শত মানুষ । শাস্তি বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর 
ভুলের জন্য এক সম্প্রবায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়ের ঘ্বণা, অবিশ্বাস দিনে দিনে 
বেড়ে চলেছে । বিভিন্ন সরকারের উপর্ধপুরি ভূলনীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতি সমস্তা বর্তমানের নাজুক অবস্থায় এসে দীাড়িয়েছে। এম, কিউ, 
জামানের ভাষায়, “167 085 0651)06558 800. 10605105109 ০1 015 80188816 
10৫11610571 87001709009, 11806 00 5617:0151 11800 00 6৫০০৪৩ 10 
8161 0%/0. 101169985 800 12800 0০ 6166 17618616 [010 ৫01711)81800 
£9 001810615, 1115 301006 0090 32০06558855 190180508) 1680106 10 
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38105190681) 1995 1010৬60 (0 96 1655 16100151৬6 11) 80716 01 11703 
21685 01 0855 01 1011691 61101010 01110110165, £ 

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনবিন্যাসের দিকে তাকানো যাক। জেলাব 
জনসংখার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সাতচল্লিশ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাষে 
অনুপজাতির সংখ্য।ছিল ২%। একান্নতে ত বেডে ধঈ(ডায় ৯০ । সরকারি 
উদ্যোগে পার্বত্য চট্ট গ্রামে পুণবসন দেওয়াব ফলে ক্ষলোব জনসংখার পুণবিন্যাস 
কি দাভিয়েছে, ত৷ নিম্নের পরিপংখ্যান দেখে বোঝা যাবে। 


সারণী-১ 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির পরিসংখ্যান ( হাজারে ) 
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অধিকাংশ উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা! মনে করেন সরকার প্রদত পরিসংখ্যান 
নিভূল নয় । পরিদংখ)ানে শরণাধাঁদের সংখা! কম দেখানে। হগেছে। যেমন কম 
দেখানে। হয়েছে উপজ্জাতিতদরও। তাদের অভিযোগ, কয়েক হাজার উপক্জাতি 
পরিবার বাধা হয়ে নিজেদের বাস্তভিট! ছেটে দেবার পরেই এই পরিসংখ্যান 
'নেওয়। হয়েছে । তহুপরি ইন্ছাকত ভা219 বাদ দেওয়া হয়েছে উপঙগাতি জনসংখ্যার 
একটা অংখকে । তার। নিজেদের উদ্যোগে জরীপ চালিয়ে উপঞজতি জনসংখার 
একটা পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন এবং তাতে দাবি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
ডপক্জাতির সংখ্যা প্রায় ছ'লাখ। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে তাদের দাবি, 
পরিসংখ্যানে ষে ঘব উপজাতি বাধ পড়েছে, তাদের তাশিকাতুক্ত করা ও ধারা 
প্রনভরে গভার অরণ্যাঞ্চলে পানিয়ে আছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সাময়িক আশ্রস্ব 
নিয়েছে, তার্দের ষথাবথ নিরবপত্ার ব্যবস্থ। করে ফিরিয়ে আনা । কত লোককে 
পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন কর! হয়েছে, তারও সঠিক পরিসংখ্যান তার! 
সরকারের কাছে দাবি করেন। তীরের মতে পুনর্বাসিতদের সংখ্যা ৭ থেকে 
৮ লক্ষ । 

উপঞ্জাতিদের তৈরী জনণংখার পরিসংখ্যান নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল। 


সারণী--৩ 

১৩টি সম্প্রদায় ধর্ম জনসংখ্যা 
চাকমা বৌদ্ধ ৩,৫০১০০০ 
মারম। বৌদ্ধ ১১৪ ১০৪০০ 
প্রিপুর! হ্ন্দ ৬০১০০, 
তগচগ্ডা বৌদ্ধ ৫১০০০ 
মে৷ প্রকৃতি-পূজারা 
রিয়াং প্রকৃতি-পৃজারী 
খুমি প্রকৃতিপূজাগী 
চাক বৌদ্ধ 
মুর ্রক্ৃতি-পৃূজারী শি 
রিয়া বৌদ্ধ 
বনযোগী প্রক্ৃতি-পুজারী 
পাংকো প্রকৃতি-পৃজারী 
লুসাই টান 


০ 
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১৯৯১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ৯,২৫***। ১৯৫১ সালে তা? 
বেড়ে দাড়ায় ২৮৮,০০০ | অর্থাৎ বছরে মোট জননংখা। বৃদ্ধি পায় ১৫৩,৯০০ । 
অথচ ১৯৮১তে জেলার জনসংখ্যা দাভায় ১৪৬,০০০ | ১৯৫১ থেকে ১৯৮১-- 
এই তিরিশ বছরে মোট জনসংখ্য।র বুদ্ধি ঘটে ৪,৫৮০ | জনসংখা1 বৃদ্ধিব 
হার ১৫৯। সেই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ স'ল, এই 
তিরিশ বছরে দেশের অগ্যান্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধিব হর ১*৭। তাই 
দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখা। লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে । তিন 
দফায়ে পুনর্বাসন পরিকল্পন1 বাস্তবায়ন করা হবে, এই ভিত্তি.ত কাজ শুরু কব 
হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি । 
তৃতীয় দফায় পুনর্বাসন কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথ! ১৯৮৩ সালের মধ্যে । 
কতজনকে পুনর্বাসন কর হুল, ত'র খতিয়ান সরকারিভ'বে এখনও পাওয়, 
যায়নি। তবে পূর্বোল্লিখিত সারণী ছুটতে সরকারি উদ্যোগে অস্থপজাতি 
পুনর্বাসন বৃদ্ধির জ্যামিতিক হার দেখে অনেক উপজাতি নেতা অনুমান করছেন যে» 
তারা নিজতৃমে পরবাসী হয়ে যাবেন। মরধাদাপূর্ণ জীবনের দাবি জানিষে 
তাদের যে কম্বর এক সময জোরালে। ছিল তা একসমঘ ক্ষীণ হতে হতে 
হারিয়ে যাবে অনস্তিত্বের অতলান্তে । 

তাহলে কী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপজ ঠি অনন্িপ্রেত ? এই প্রশ্নের উত্তব 
সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীতের দিকে তাকালে । মোঘল 
সামাজ্যের সময় থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে সমতলবাসীদের প্রবেশ শু 
হয। বৃটিশ ইশ্ডিয়৷ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন কবার পর এই জেলাকে 
নন-রেগুলেটেড এলাকা হিসেবে চিষ্ছিত করে ॥ নন-রেগুলেটেড জেল। হিসেবে 
হ্বীকৃত হওয়ার আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জমির মালিকান। ছিল 
না। তাদের সামাজিক ও জীবন ধারাব নিজদ্ব ঢঙে তারা েখানে স্ুবিধ। 
চাষ করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হয়েছিল শুধু মাত্র রেগুলেংটড 
জেলাগুলিতে। সার! দেশের আইন-কাহুনের গপ্ডির মধ্যে থাকলেও, পার্বত্য 
চট্টগ্রামের জন্য সব সময়ই বুটিশদের তৈরী পৃথক বিধিরও ব্যবস্থা ছিল, যাতে 
করে উপজাতির! আধুনিক আইনের সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে । 

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সার্কেলের সীমানা চিছিত ও তিন রাজার আসন, 
ও মর্ধাদ] স্থির হওয়ার পর, তিন রাজ! নিজ নিজ সার্কেলে কৃষি কাজের জন্য 
বিভিন্ন সময়ে সমতল এলাকা থেকে অন্পজাতি চাষী নিয়ে আসতেন। কারণ 
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উপজাতির! সমতল ভূমির চাষ ভাল হুঝত না| তছুপরি সমতল এলাকা থেকে- 


আনা চাষীর] ছিল ভীষণ পরিশ্রমী । অভিজ্ঞতা এবং পরিশ্রম মিলে উৎপাদন 
হত ভাল। সাধারণত গ্রতিবেশী জেল। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে এই 


ধরণের চাষীদের আনা হত। তারা বাড়ি করার মত জায়গা পেত। 
অনেক সময় উপজাতিদের জমি, দীর্ঘদিন যে জমি'ত উপজাতিরা চাষ করেছে, 
তার। বর্গাপ্রথায় চাষ করত। রাজাদের ক।ছ থেকে তারা, কোন কোন ক্ষেত্রে 
নিজেরাও চাষ বরার জগ্ঠ জমির মঞ্জুরি পেত । মালিকান। শ্বত্ব না থাকাতে রাজার! 
ইচ্ছে করলে তাদের তুলে দিতে পারতেন । বিভিন্ন সময়ে চাষবাসে সাহায্য 
করার ভন্য সমতল এলাকার চাষীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আসাট1 উপজাতিদেক 
মনে কোন প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি করেনি। বৃটিশ শাসনকালেও চাকরি বা ব্যবসার 
কাজে অনেক অন্ুপজাতি এই এলাকায় আসতেন। কিছু পরিবার আবার 
স্থায়ী ভাবে বসবাস করার উদ্দেশে এই জেলায় থেকে ষেতেন। নন-রেগুলেটেড 
জেলা হওয়াতে বহিরাগত অর্থাৎ পার্বধ্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন, 
এমন কেউ এই জেলায় জমি কিনতে পারতেন ন1। কিন্ত বসবাস করার 
মত ভিটেমাটির মগ্ুরি তারা পেতেন। বেউ আবার অনুমতি ন! নিয়েও ঘরবাড়ি 
তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস কর! শুরু করেন। পাবিস্তান আমলেও এই 
প্রক্রিয়ায় অনেক সমতলবাসী অনুপজাতি পার্বত্য টট্টগ্রামে স্থায্ী বাসিন্দ। হয়ে 
যায়। তখন তাদের সঙ্গে উপজাতিদের কোন সংঘাত বাধেনি। সৌহার্দ্য 
পুর্ণ পরিবেশও তাই বজায় ছিল। সংঘাত বাধে বিভিন্ন জেল! খেকে সরকারি 
উদ্যোগে ব্যাপকহারে লোক এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, উপজাতিদের 
ভাষায় অনুপ্রবেশ গুরু হয় বখন। 
দীর্ঘদিনের বিবর্তন শু আধুনিক সভ্যতার লংস্পর্শে এসে উপজাতিরা 
সরকারের কাছ থেকে নিজ নিজ জমির সীমান! চিহ্নিত করে মালিকানা শ্বপ্ধ 
নিয়ে নিয়েছে। উপজাতিদের বিশ্বাস, তার। একটি হ্বতগ্র বৃহৎ জনগোীর 
ংশ। তাদের এক সময় বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ, দিখিজয়, 
ও গৃহ বিপ্লবের পরিণামে ভারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস" 
কতটুকু সত্য নির্ভর, তা প্রমাণ করতে প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে । 
উপজাতিদের মতে, তারা পাচশ বছর আগেও বর্তমামের টেকনাফ, টট্টগ্রা্ 
ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে গঠিত একটি দেশের স্বাধীন ও সা্বতৌম জনগণ ছিল ॥ 
কালক্রমে তাঁর বিভিন্ন জাতির কাছে পরাজিত হয়ে পিছু ঘটতে খাঁধ্য হয়েছেন ৮. 


চা পাধত্য চট্টগ্রা্থ 


পি্থ হটতে হটতে তাদের পিঠ আজ পার্বত্য টট্টগ্রাম নামে একটি জেগায় এসে 
'ঠকেছে। কয়েক শ বছরের অভিজ্ঞতায় তাদের চেতনায় ঘটেছে পরিবর্তন । 
তার। আর পিছু হটতে রাজী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা মনে করে, তাদের 
মাতৃভূমির শেষংশ। তাদের যাবা মত কোন জায়গ। আর নেই। মাতৃভূমির 
শেযাংশ ষে কোন মুল্যে তার] আকড়ে থাকতে চায় । প্লেই শেষ বিন্দুতেও 
যখন, তাদের ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানে। হয়, তখন উপজাতির] ম্বাভাবিক 
কারণে আক্রমণমূখী হয়ে ওঠে | বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পালাবদলে বিভিন্ন 
দেশের নাগরিক হওয়া সত্বেও, যে দেশের নাগরিক, মেই দেশের সরকার যেমন 
তাদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকেরও মধ্যাদ1 দেয় নি, তেমনি উপজাতিরাও 
পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়। দেশের অন্য কোন অংশ তার্দের মাতৃভূমি বলে মানতে 
পেরেছে বলে মনে হয় ন]। তাই দেখা যায়, স্থায়ীভাবে বসবান দুরের কথা, 
কর্মক্ষেত্রেও যদি উপজাতিদের ভিন জেলায় বদলি কর] হয়, তাহলে তার। 
ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অনন্ত হয়। অবশ্ত এই মনে।ভাব ধীরে ধীরে 
কাটছে । এমন একট। মাননিকত। গড়ে ওঠার জন্ত উপজাতিরা এককভাবে 
নবায়ী নয়। দাশী বিভিন্ন সরকারের উপজাতি স্থার্থবিরোধী নীতিও। 

পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি জনগণ, তার্দের শেষ আবান ভূমি পার্বত্য 
চট্টগ্রামে অন্য কোন জনগোষ্ঠীর আধিপত্য সহজে মেনে নিতে চায় না। ভার! 
মনে বরে, তাদের মাতৃভূমিতে তাদ্দের 1নরঙ্কশ অধিকার থাকবে। 
সেহ অধিকার নুন হয়েছে বলে যখন তার্দেরে মনে হয়েছে, 
তখন তার! প্রতিবার্দে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কেন এহ প্রতিবাধ, মান্য কেন 
বিদ্রোহ বরে, তার উত্তর ধু'জতে গিয়ে টি, আর, গুর তার “হোয়াই মেদ রেবেল' 
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কথাট। পাবত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেভেও সমভাবে প্রযেজ্য। 


১। টি, আর, গর, হোয়াই মেন রেবেল, প্রিন্সটন বিশ্বাবদ্যালয় প্রেস, 
১৯৭০, ডি, সি, ডোভন (নদ্পাদিত ), হোয়েন মেন রেভল্ট গ্যাণ্ড 
হোয়াই, লপ্ডন ফ্রি প্রেস, ১৯৭১। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ৪৭ 


তাই দেখ। ঘা, উনিণ শবাহান্তবর থেকে আজ অবধি পারত্য চট্টগ্রামের 
মল]। সমাধান লণ্তৰ কিভাবে, বিভিন সমরে উপজাতি নেতারা ( এমনকি 
সবকার পক্ষীয় উপজাতি নেতারাও) বিভিন্ন সরকারের কাছে থে দাবি বা 
সুপারিশ পেশ কবেছেন, তন্মধো পুনর্বালন বন্ধ করা, পুনর্বরনিতদদের প্রত্যাহার 
ও জবরদখনরুত জমি পূর্বতন মালিকর্দেব ফিবিয়ে দেওয়া, এই তিনটি দাবি 
সবক্ষেত্রেই প্রধান দাবি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে । অর্থাং সরকারি উদ্যোগে 
ব্যাপক পুনর্বাঘনই হচ্ছে উপজাতিদের অসন্েষের প্রধান কারণ। আর এই 


অসন্মেষ পুজি কবে গঠিত হয়েছে কতিপয় উপজাতির সশগ্র সংগঠন 
শান্তি বাহিনী । 


শান্তি বাহিনী 


উনিশ শ ছেষটির পয়লা! মার্চ ভারতের মিজোরামের একদল মিজো বিদ্রোহ, 
ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মিজো গ্ঠাশানাল ফ্রণ্টের প্রধান লালডেঙ্গা । 
' বিদ্রোহীর! ভারতের পতাক! পুড়িয়ে ফেলে । ভারতের সঙ্গে মিজোরামের সব 
রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা ছির করে দেয়। পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর 
সব চৌকি দখল বরে মিজোরামের বর্তৃত্ব নিযে নেয়। কিন্তু তার স্থায়িত্ব 
ছিল মাত্র কয়েকর্দিন। ভারতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে সফল 
হয়।১ বিজ্রোহের নেত1 এবং বিদ্রোহীরা তৎক|লীন পূর্ব পাবিস্তানের পার্বত্য 
চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহীর্দের গুধু আশ্রয় নয়, 
গেরিলা যুদ্ধে দক্ষ এবং শিক্ষিত করে তোল|র জন্য চট্রগ্রাম ও পার্ধতা চট্টগ্রামে. 
কয়েকটি গোপন প্রশিক্ষণ শিবির খূলেছিল । 

কুকিদের সঙ্গে পার্বত্য টট্টগ্রামের জনগোর্ঠী, বিশেষ করে চাকম৷ সম্প্রদ্ধায়ের 
বহযুগ আগে ছন্ব এবং সহিংস সংঘর্ষ হয়। চাঁকম! ছড়া এবং ইতিহাসে 
কুকিদের সঙ্গে সংঘর্ষের অনেক ঘটন1 বিবৃত রয়েছে । কুকি এবং মিজো একই 
গোত্রহুক্ত । ধদ্দিও নামে আলাদা । চাকমারা মনে করে, কুকিরাই পরে মিজে। 
নামে পরিচিত হয়েছে । কাটা দিয়ে কাটা তুলতে মিজো৷ এবং চাকমা, ছুই 
সম্প্রদায়ের পারম্পরিক ছন্থকে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান কাজে লাগিয়েছিল ৮ 
পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় মিজোর]। বেশ কয়েকটি চাকম। গ্রামে সশস্ত্র হামলা? 
চালায়। ছেষটির পর ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘাত বাধে) 
কখনও ত৷ সহিংস রূপ নিয়েছিল । মিজে। এবং পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজা তির্দের, 
সমস্তার প্রকৃতি মূলত এক হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের, 
সঙ্গে মিজোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। মিজোর! পার্বতা চট্টগ্রামের উপ- 
জাতিদের প্রায়ই বলার চেষ্টা করত যে, আদৌ যদি দেশে ফিরে যেতে না 





১1 ভি. আই, কে সারিণ, ইস্ডিয়স নথ হইন্ট ইজ ইন ক্লেমস, তারং. 
পাবালশিৎ, দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৬ । 


পার্বত্য ট্রাম ৮ 


পারে, তাহলে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি মত পার্বত্য চট্টগ্রামে তার! পৃ্ণর্বাসিত হুবে। 
জাতিগত ভাবে তাদের মত, তিব্বেতো--বর্শী মংগোলীয় বংশোডুত হওয়া 
সত্বেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা মিজোদের উপস্থিতি এবং কথাবার্ত। 
ভাল চোখে দেখে নি। 

ছেষটিতে পার্বত্য চট্টগ্র/মে “পার্বত্য টট্টগ্রাম উপজ।তি জনকল্যাণ পরিষদ' নাষে 
একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে ।১ সংগঠনটি গোপন হলেও, দাবি আদায়ে 
সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। একই সালে 
ভারতের বিদ্রোহী মিজোদের দেখে উপজাতি যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশও 
অনুরূপ সশস্ত্র তৎপরত। গুরু করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে । 


দীর্ঘদিনের শে,ষন বঞ্চনায় এমন একট চরম মানসিকতা উপজাতি জনগণের 
একটা অংশের মনে জেগে ওঠ! খুব ম্বাভাবিক ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের 
সাহিক অবস্থা এতটা হতাশজনক ছিল যে, উপজাতিরা জেলার সর্ব স্তরে দেখত, 
তার অধংস্তন এবং অন্থপজাতিরা উধ্বতন। মাইরণ ওয়েনার বিশেষ একটা 
অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথ। বলতে গিয়ে যা বলেছেন, ত1 পাবত্য চট্ট- 
গ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর করলে দীড়ায়, শিক্ষক অহুপজ্জাতি, ছাত্র 
উপজাতি । ডাক্তার অনুপজাতি, রোগী উপজাতি । উকিল অন্ুপজাতি, মক্ধেল 
উপজাতি । 'দ্বাকানদার অনুপ্জাতি, ক্রেতা উপজাতি । সরকারি কর্মকর্তারা 
অন্ুপজাতি, আবেদনকারী উপজাতি । তদুপরি জেলার সরকারি প্রশাসনে 
নিয়োজিত বড় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ সেই মানসিকতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
প্রশাসন চালাতেন, েমনটি করতেন বুটিশ অফিসারর! বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন জেল!- 
গুলোতে । বিরাট আশাঞজাগিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও, এই অবস্থার বড় 
একটা তারতম্য হয়নি । 

বিগত কয়েক দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আয় ও পেশাগত মাপকাঠিতে না হলেও 
শিক্ষা ও চেতনায় উপজাতি যধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে । বন্তগত ভাবে মধাবিত্ত 
হওয়ার অনেক আগে চিন্তা চেতনায় এই শ্রেণী মধ্যবিশ হয়েছিল পূর্বেই। এই 
শ্রেণী সেখানে পৌছুতে চাইল, যা এতদিন তাদের ধরাষ্োয়ার বাইরে ছিল। 
সাধারন উপজাতিদের ও তারা সচেতন কর! গুরু করে। মূলত, মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী 


৯। অপ্গবণ মহাথের স্টপ জেনসাইড ইন চিটাগাং হিল ট্্যাকটস, অভৌবঃ 
৮০, ঝজকাতা, গে ৯২ । 


১৬৩ পার্ততা চট্টগ্রাম 


উপজ।তিদের বোঝাতে লমর্ব হন্ন ঘে, সরকারি উপজাতি নীতির বিরুদ্ধে ও নিজেদের 
ভাগেরয়'ন সংগঠিতভাবে না লড়লে তাদের চিরদিন ন্তাষ্য নাগরিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। শোষণ ও নিপীড়ন তাদের নিত্যসর্গী হয়ে থাকবে। 
নিজেদের পাষে শক্তভাবে না দ্রাড়ালে তারা৷ একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি জনগণ নতুন প্রেরণা লাভ 
করে। তার। নিজেদের সম্পর্কে সচেতন এবং ভাগ্যোবয়নে সচেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর নেতৃত্বে উপজাতি জনগণ এঁকাবদ্ধ হতে শুরু করে। উনসত্তর-সত্তরে 
তারা একজন নেতা পেয়ে যায় । মানবেজ্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তারা তাদের 
জীবনের আকাশে পুপ্বীসৃত দুর্দশ[র কালে। মেঘের বর্দলে আশার সোনালী স্বপ্ন 
দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেই স্বপ্ন ষে ভয়ংকর এক বড়ে তছনছ হয়ে ঘাবে, তা 
তারা তখনও জানত না। 


পার্বত্য চট্রগ্র,মে উপজাক্ষিদের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার 
সম্ভাবন। খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্তে সত্তর সালের যোলই মে যানবেন্্র নারায়ণ 
লারমার নেতৃত্বে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বর্তমান রাঙামাটি কোর্ট তখন 
ছিল নির্মানাধীন। উনসত্তরের গণ অন্থ্যথানের প্রেক্ষিতে রজনৈতিক 
অস্থিতিশীলতার জন্য নির্মানের কাজ কয়েক মাস পরিত,ক্ত ছিল। নিখ্রিয়মান 
কোট বিল্ডি-এর চারপাশে তখন ছুই মানুষ পমান উচু ঝোপঝাড়। ঝোপ- 
ঝাড়ের ভেতর বলেছিল সেই গোপন সভ।। সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবেন্দ্র 
নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্ত, অমিয় সেন চাকমা, কালি 
মাধব চাকমা ও পংকজ দেওয়ান। সেই গোপন সভায় গিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়েছিল 
যে, উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, 
তা সংরক্ষণ এবং বিকাশের মাধ্যমে তাদের ( উপজাতিদ্বের ) অবনৃষ্থির থেকে 
রক্ষ। করার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ও স্ব শ্রেণীর উপজাতি সম্প্রদায় ভিত্তিক 
একটি আঞ্চলিক দল গঠিত হুবে। বদিও দলের নামকরণ সেই মুহূর্তেই হয়নি 
তবৃও বলা ষেতে পারে, 'পাবত্য ৪ট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি” সেই গোপন সভার 
ফলশ্রুতি। পাচজন যুবনেতা ঘধন এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন, তখন পূর্ব 
পাকিস্তানবাসীর স্বাধিকার আন্দোলনের ঝড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী 
শাসক শোষক গোষ্ঠীর গী টলটলায়মান । বন্ততঃ, সারা পাকিস্তান তখন আপামর 
জনগণের সমর্থন পুষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দোঙগনে অশান্ত, উদ্দেল হয়ে 
উঠলেও, নেই জাতীয় আন্দোলনে উপজাতিদের ততপ্ুর্ত অংশগ্রহূর্ণের মত ঘনিষ্ঠ 


পাবত্য চট্টগ্রাম ১৩১ 


যোগাযোগ বা পারম্পরিক বিশ্বাস স্কাপন, না জাতীয় নেতারা, না উপজাতি 
নেতারা, কেউ কারো সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ব 
সম্প্রদায়ের উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গড়ার :ত 
উপযুক্ত ক্ষেত্রও পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন ছিল না। সম্ভবতঃ তাই পাঁচ যুব 
উপজ।তি নেত। শুধূমাত্র উপজাতিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের কথ ঘোষণ' 
করে কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। সংগঠন গড়ার প্রস্ততি পর্বও গোপন রাখার 
শিন্ধান্ত তাবা নেন। এক অর্থে এই পাঁচজনই, 'পার্বতা চট্টগ্রাম জনসংহতি 
সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সদশ্ত । পাঁচজন ছাডা আর বেউ যেন এই গোপন সভার 
কথ] জানতে ন। পারে, তাব জন্য মন্গুপ্তি শপথ নেশয়। হয় । মন্ত্রপ্প্তি এপথ পভ ন 
মানবেন্্র নারায়ণ লারমা । 

কিন্ধ একটি প্রকাশ্য আঞ্চলিক দল গঠনের পূর্বে গোপন তৎপরত1 চল" 
কালীনই উদ্যোন্তরা সংকটের মুখোমুখি হন । 

১৯৭১ সংলের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে রক্তপিপান্্ হায়েনার মত পাঞ্চবী 
শ'সক শোষক গেষ্ঠীব মিলিটারি ঝশপিয়ে পডে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ 
মানুষের ওপর | শুক করে নরহত্যা যজ্ঞ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লু%নের 
এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুথে ঈডায় বাংলার জনগণ | শ্বাধিকার অর্জনের গণতাগ্রিক 
আন্দোলন রূপ নেয সশস্ত্র স্ব ধীনতা! সংগ্রামের । কেন এবং কি পরিষ্ঠিতিতে 
মানবেন্্র নারায়ণ লারমা এবং তার দলবল এই সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পেই সিদ্ধান্তই বা রাজনৈতিকভাবে কতট্ুহ্ট সঠিক ব 
বেঠিক হয়েছিল, তা পূর্বের এক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত 
মেনে নিতে পারেন নি গ্গ্থজ দেওয়ান, যার ওপর দায়িত্ব ছিল ভবিষাতে যে দল 
গঠিত হবে, সেই দলের সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল স্বেক্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার । 
তিনি বরং মত পোষণ করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করলে 
র'জনৈতিকভাবে লাঙ হবে। সম্ভবত তীর ধরণ ছিল, দারুণ গ্রতিকূল অবস্থা 
সামলে পাকিস্তান তার অথণ্ড অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে । সেই ক্ষেত্রে 
পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করলে গৃহযুদ্ধের অবপানে পুরস্কার হিসেবে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্মায় ও জাতিগত্াবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীলমূহ শাসনতাস্টিকভাবে 
স্বীকৃত একটি নিরাপদ ব্যবস্থা পাবে, যা তাদের অস্তিত্ব বিপর হবার হুমকি 
থেকে বাঁচাতে অক্ষম । কিন্ত তার ব্ৃতব্যের সঙ্গে ছিমত পোষণ করেন গোপন 
বৈঠকের অগ্য চার নে”]। মতবিরোধের পরিণতি হিসেবে প্জ দেওয়ান 


১৪২ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


সি. এ. এফ (গিভিল আর্ম ফোসে স)-এর সদন্য হয়ে হানাদার বাহিনীর 
সহযোগিতা করেন। এই কাজের জন্ঠ অবশ্য তিনি বহিষ্কৃত হন তার চার 
সঙ্গী দ্বারা। 


তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা! ঘোষণার 
পর পঙ্কজ দেওয়ান ম্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। তার সঙ্গে অপর চাঁর 
বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর, তিয়াত্বরে তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে 
আসার চেষ্টা করেন। এক সময়ের জীদ্রেল ছাত্রনেতা পঙ্কজ দেওয়ান তার 
কমীপের দিয়ে একমাত্র উপজাতি ছাত্রসংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রথমে 
খল, পরে ভাগার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে পাহাড়ী 
ছাত্র সমিতি থেকে বেরিয়ে আস] কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গঠন করান 'পাহাড়ী 
যুবক সংঘ।' তিনি দলভাঙা, দল গড়ার প্রকাশ্ত কাজে আসেন নি। কলকাঠি 
নেড়েছিলেন নেপথ্যে । পাহাড়ী যুবক সংঘ গড়ার উদ্যোগীদের মধ্যে নির্মল 
চাকমা, স্থনির্মল তালুকদার ( বুলবৃল ) স্তুশাস্ত দেওয়ান €তাতু), চাদরায় 
€ কর্ণ), নিবারণ চাকম। ( বড়দা )-র নাম উল্লেখযোগ্য | নির্মল চাকমা সভাপতি 
ও চার্দ রায়কে সাধারণ সম্পার্দ করে একটি নামমাত্র কমিটি গঠন কর! 
হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পাহাড়ী যুবক সংঘ বেশিদিন টে"কে নি। 

উপজাতি ছাত্রদের মূল সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভাঙার চেষ্টা আর 
একবার হয়েছিল। পার্বত্য টট্টগ্রাম জেল ছান্ধ ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা হিমাংগু 
বিকাশ খীসা (ভূছুং ) পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ভেঙে ছাত্র ইউনিয়ন ভাবাদর্শে 
প্রভাবান্বিত একটি উপজ|তি ছাত্র-যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন 
তিয়াত্তরের শেষে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তা৷ সত্থেও, নিকট আত্মীয় 
ও ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন উপজাতি ছাত্রকে নিয়ে গঠন করেন “পাহাড়ী 
যুব মম্িতি। এই সমিতির অস্তিত্বও কিছুদিন পর বিলুপ্ত হয়। অন্যদিকে 
পাহাড়ী ছাজ্ত সমিতি প্রতিটি আঘাত কাটিয়ে দিনে দিনে শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। 

গোপন বৈঠকের চার নেতা আরও কয়েকজনকে নিযে বাহাত্তরের পনেরই 
ফেব্রুয়ারী গঠন করেন প্রকাশ্ত দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি । 
বি কে. রোয়াঞজা সভাপতি ও মানবেন্্র নারায়ণ লারমাকে সাধারণ সম্পাক 
করে একটি কষিটি গঠন করা হয়। পরবতরতে জনসংহতি সগ্গিতি পার্বত্য 
উগ্রামে অগ্রতিঘন্থী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেতে আত্মপ্রকাশ ঝরে। জন 
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সংহতি সমিতি গঠন ও জনপ্রিধতার মূলে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, 
ধর্ম ও জাতিগতভাবে শুদ্ধ জনগোীপমূহের জাতীয়তাবোধ (280710 €611753)। 
তাই দেখা যায়, সমিতির মূল উদ্কোক্তরা-_মানবেন্ত্র নারায়ণ লারম ও জ্যোতিরিক্্ 
বোধিপ্রিয় লারম! সন্ত জাতীয়তাবাদী, ঘতীন্্রলাল ভ্রিপুরা রুশ ঘে'ষ। (তিনি 
ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়। গ্রুপের কর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্ঞালয়েব জগর্লাথ হল 
ছাত্র সংসদের ( মতিয় গ্র.প )-এর কেধিনেটে নির্বাহী সদস্ত ছিলেন, ও ভবতোষ 
দেওয়ান মধ্যপন্থী-_ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে প্রভাবাধ্ধিত হলেও একজোট হতে 
পেরেছিলেন । 


বাহাত্তরের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পধন্ত সংসদ সদ) মানবেন্দর নারায়ণ লারম।! 
উপজাতি জনগণের স্বকীয় এন্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অঙ্ষুঞ্ণ রাখার স্বার্থে শাসন- 
তান্ত্রিক রক্ষাকবচের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু উপজাতি জনগণের 
জন্য কোনপ্রকার শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা আদায়ে তিনি ব্যর্থ হন। জনসংহতি 
সমিতির অনেক নেতা ও কর্মী তখন মত পোষণ করেন যে, শান্তিপূর্ণ ও গণ- 
তান্ত্রিক পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে। 
অন্যদিকে, 'মুক্তিযোদ্ধ। নামধারী এক শ্রেণীর বাঙালী পবা চট্টগ্রামে ত্রাসের 
রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। হত্যা, লুঠন, নারী ধর্ণণ, জমি দখন তারা চালিয়েছে 
নিধিবাদে। বারবার জানানো সত্বেও এইসব নৃশংস কর্মকাণ্ড দমনের চেষ্টা 
সরকারিভাবে করা হয় নি।১ অধিকন্ত সরকারি উদ্যোগে বাইরের জেলার 
খলোক পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে ঢোকান শুরু হয়। জাতীয় বিরোধী 
দলগুলে! সরকারি নীতির কড়| সমালোচনা করেনি । উপজাতি জনগণ 
তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শঙ্কিত হয়। তাদের মনে এই ধারণা জন্নাতে 
গুরু করে যে, বাচার লড়াই তাদেরকেই করতে হুবে। গণতান্ত্রিক উপা্নে 
সমাধানের পথ যখন রুদ্ধ হয়, তখন জন্ম নেয় গোপন তংপরতা। যার অনিবার্ধ 
পরিণতি সশস্থ কার্ধকলাপ। পার্বতা টট্টগ্রষেও এই নিন্নমের ব্যতিক্রম 
খ্বটে নি। 

উপজাতি জনগণের পুণ্বীভৃত ক্ষেত এবং জঙ্গী মনোভাব সঙ্ধন বরে 
তিগ্রাত্তরের সাতই জানুয়ারী গঠত হর পার্বত/ টট্টগ্রাথম জ নলংহতি সমিতির 


১। চিন্গয় মুংসূদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত ফেন, সাপ্তাহিক বিচিত্র, 
১৩ বর্ধ ইয় সংখ্যা, গে, ৮৪, ঢাকা । 
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সশন্ত্র শাখা “শাস্তি বাহিনী ।' পার্বত্য টট্টগ্রামের গ্রামে-গঞ্জে অস্থিরতী, বিশৃংখল। ও 
সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অপশক্তির বিকদ্ধে লড়াই করে উপজাতি সমাঞ্জ জীবনে ভারসামা, 
স্বাভাবিকত৷ ও নিরাপত্তা! ফিরিয়ে আনার জন্য এই বাহিনীর জয় দেওয়া 
হয়েছিল বলে বাহিনীর নাম রাখা হয় শান্তি বাহিনী । নামে সঙ্গতি থাকলেও 
মাফিনী শান্তি বাহিনী বা পীন কোরেব সঙ্গে এই বাহিনীর কর্মে বা উদ্দেশ্যের 
কোন একাত্মতা নেই। 


. শান্তি বাহিনী গঠিত হবার পেছনে বাহিক কিছু কারণও আছে। বাংলাদেশ 
যাতে শক্ত ভিতের উপর ভাতে ন] পাবে, তার জন্য ম্বাধীনতা৷ যুদ্ধে পরাজিত 
চীন-মাফিন-পাবিস্তান আতাত নানাভাবে নানাদ্দিক থেকে দেশে বিশৃংখল ও 
অরাজক অবস্থা হ্ষ্টি করার ফড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। চীন-মার্চিন-পাকিন্তান, 
অ'তাতের মধ্যেকার প্রধানতম শক্তি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম স্বীরুতি 
দেয়। চীন তখনও তার প্রচার যাস্ত্র প্রচার করছিল যে, তথাকথিত বাংলাদেশের 
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লড়াই চলছে। বাংলাদেশ নামে একটি দেশের আত্মপ্রকাশ 
ঘটেনি । জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ নেতা সস্তবতঃ চীনের উপকানীমূলক 
অভিনদ্ধি ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। তাঁরা হয়ত এই বিরোধীত। ধবে 
নিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীভিত জনগে[ঠীব প্রতি চীনের পরোক্ষ সমর্থন 
হিসেবে । অন্যদিকে পাবিস্ত'মন ও তার দোসব মধ্যপ্রাচোর তেল সম্পদে সমৃদ্ধ 
দেশগুলো তখনও বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলায় পরিণত করার স্বপ্র দেখছিল । 
বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বে ছভাচ্ছিল গুজব । অপপ্রচার । মুসদ্ি বাংলার প্রতি 
পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম উপজাতিদের কোন দূর্বলতা। না থাকলে”, পাবিস্তাক 
জানত, পার্বত্য চট্টগ্রামের বুহতম সম্প্রধায় চাকমাদের রাজা ব্রিদিব রায়ের প্রতি 
দুর্বলত। আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে 
যাওয়া নিঠুর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্বলতা আরও বেডে গিয়েছিল ॥ 
সাধারণ চাকমাদের বিশ্বাস, রাজা ব্রিিব রায় তাদেব সঙ্গে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
যা ঘটেছে, ত৷ হয়ত ঘটত না। চাকমার্দের স্পর্শকাতরতা স্থচতুরভাবে পাবিস্ত/ন 
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর 03ষ্টা করে। চাকমাদের ধর্মীয় এবং 
সামাজিক অনুষ্ঠানের দিনে পাবিস্তান বেতার রাজ! ত্রিদিব রায়ের ভাষণ সম্প্রসারিত 
কর] শুরু করে। লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের যোগ দেওয়া! এবং জুলফিকার আপি ভৃট্টোর বাংলাদেশ ধফর পর্যন্ত এই 
প্ররোচন। অব্যাহত ছিল। তাছাড়া, রাজ ত্রিদিব রায় বার্ষায় পাকিস্তানের 
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রাষ্ট্রদূত হয়ে আসছেন বলে একটি গুজব বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । ফলে, 
জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ নেতা হয়ত মনে করেন যে, এবার আহ্র্জাতিক- 
ভাবেও তার। সমর্থন ও সহঘোগিত। পাবেন । 

এই সময় দেশের চীনপন্থী কয়েকটি রজিনৈতিক দল হক-তোহা৷ এবং 
আলাউদ্দিন-মতিনের কমিউনিষ্ট পার্টি, সিরাজ পিকদারের সর্বহারা পার্টি, বাংলা 
দেশের স্বাধীনতা অস্বীকার করে। দলগুলোর বক্তবা, এই স্বাধীনতা অপূর্ণ 
স্বাধীনতা । কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলন নন্যাৎ করার জন্য 
ভারতের সম্প্রমারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজাবাদের ষড়যন্ত্রে স্যটি হয়েছে 
বাংলাদেশ। তাই, পুর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনত৷ অর্থাৎ, 
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল ও ত্বরাধ্বিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলগুলো 
পৃথক পৃথক ভাবে সশস্ত্র তৎপরতা গুরু কবেছিল। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন যুব ও ছাত্র নেতা সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. 
আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ এবং বীর মৃক্তিযোদ্ধ! মেজর জলিলের নেতৃত্বে জন্ম 
নিয়েছিল নতুন একটি দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ । এই দুটিও 
সশস্ত্র ভাইয়ের মাধ্যমে শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে গোপনে দলের' 
সশস্ত্র শাখ। 'গণবাহিনী” গঠন করে। 

আওয়ামি লিগের মধ্যেও এমন একট] অবস্থ1 দাঁড়িয়েছিল যে, দলের অভ্যন্তরীণ, 
কোন্দল ও প্রতিহম্ীতায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সশস্ত্র ক্যাডার । দলের কিছু 
তথাকথিত নেতার শক্তির উৎস ছিল সশস্ত্র ক্যাডার। সশস্ত্র ক্যাডারের সংখা! 
কার কত, তার উপর নির্ভর করত কে বড়, পদমর্ধাদ। কার বেশি প্রাপ্য । রাজ-- 
নৈতিক পর্যবেক্ষক একটি মহল মনে করেন যে, জাতির পিতা৷ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে এই ধরনের নেতাদের গোপন হাত রয়েছে। 
বঙ্গবন্ধুর ভাবমৃত্তি নষ্ট করে দেওয়ার জন্যও তাঁরাই দায়ী বলে এই মহলের ধারণ1। 
দেশের সাধিক পরিস্থিতি এবং অস্ত্রের রাজনীতির প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম জন- 
সংহতি সমিতির ওপর পড়াটা শ্বাভাবিক | জনসংহতি সমিতি হয়ত ধরে নিয়েছিল 
যে, দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ আসর । সমিতির প্রধান দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাঁন' 
আদায়ে শা প্রয়োজন সশন্ক সমর্থন ' আর তারই প্রস্তুতির অংগ ছিসেবেও" 
হয়ত শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল । 

কুড়িয়ে পাওয়! অস্ত্র দিয়েই শাস্তি বাধিনীর সদস্দের প্রশিক্ষণ গুরু হয়েছিল ৮ 
যে সব পাহাড়ী রাজাকার প্রাণগয়ে গভীর অরণো পাপিয়েছিল, তারাও অস্ত্রসহ 
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যোগ দেয় শাস্তি বাহিনীতে ৷ পুলিশ, বি. ডি. আর ও সেনাবাহিনীয় অবসরপ্রাধ 
কয়েকজন পাহাড়ী সৈনিক প্রথম দিকে দায়িত্ব নেয় গ্রাশিক্ষণের | তিয়াতর এবং 
ভূয়াত্বর ছিল রিক্র,টমেন্ট বা দলে টানার বছর।১ সশস্ত্র কর্মতপরতা শুক্ক করার 
আগে জনসংহতি সমিতির নেতারা বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শাস্তি বাহিনীর 
সদশ্যদের সঙ্গে রাখতেন । মূলতঃ শাস্তি বাহিনীর সন্তদের সক্রিয় সহযোগিতায় 
জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয়ভাবে কয়েকটি সমাজ সংস্কাব মূলক কাজ বাস্তবায়নে 
সফল হয়। যেমন, উপজাতির! বলতে গেলে জন্মগতভাবে জুয়া ও মদে আসক 
যা তাদ্দের অর্থনৈতিক ছুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংহতি সমিতি 
গ্রমাঞ্চলে জুয়া খেলা ও অপরিমিত মদ পান বন্ধ করতে সফল হয়। গ্রামের কিছু 
অংশ থেকে মহাজনী প্রবা উচ্ছেদ করতেও জনসংহতি সমিতি প্রশংসনীয় ভূমিক! 
নেয়। আমর! নিরন্তর নই, প্রয়োজনে অস্ত্রের মাধামে সমন্ত'র সম|ধান করব, 
'এমনট! বাবহারিক ভাবে ঘোষণা ও জনমনে খিশ্বাস সৃষ্টি করতে জনসংহতি সমিতি 
বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে শাস্তি বাহিনীকে বেশি কাজে লাগাতে গুরু করে। 
সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিতে উপজাতি জনগণের একটা অংশ বিপুলভাবে 
“অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে । দীর্ঘদিন মার থেয়ে এসেছে। প্রয়োজনে পাণ্ট। মার 
দিতে তার] এখন সক্ষম, এই আস্থা! ও বিশ্বাস তার্দের মনে জন্মানোর পর শান্তি 
বাহিনী উপজাতি জনগণের একট! অংশের আস্থা! অনেকট। অর্জন করতে পক্ষম 
হয়। শান্তি বাহিনী ক্রমশ জনসংহতি সমিতির শক্তির প্রধান স্তম্ত হয়ে দীড়ায়। 
'তিয়াত্তরের সাধারণ নির্ব/চনে জনসংহতি সমিতির বিরাট সাফল্যের দিংহভাগ 
কৃতিত্ব শাস্তি বাহিনীর-_যদ্দিও বা তখন অভিযোগ উঠেছিল শাস্তি বাহিনী বন্দুকের 
নলের মুধে উপজাতি জনগণকে বাধা করেছিল জনপংহতি সমিতির খক্ষে তে।ট 
দিতে--সতবের স'ধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারারণ লারমার বিক্প্ন পাহাড়ী ছাত্র 
সমিতির অনবদ্য অবদানের চাইতেও বেশি । জনসংহতি সমিতির কার্কলাপ ও 
'বক্তব্যেও দেখ। গেল পরিবর্তন | সমিতি দিনে বিনে অধিকতর জঙ্গী হয়ে ও:১। 
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছিল গণসংগঠন। উপজাতি জনগণের 
'মুক্িই দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণাপত্রে বল্লা হয়েছিল। লক্ষ্যে পৌঁছতে ভিত্তি 
হিসেবে কি আদর্ণ বা রণনীতি ও বনকৌশর অহলরণ করা হবে, তা ম্পই ছিল 


১। চিঞ্নয় মুতসৃদ্দী, পার্বত্য চটগ্রাম অশান্ত কেন, সাগ্তাছিক বাচা, 
১৩ বর্ষ, হয় সংখ্যা, মে ৮৪, ঢাকা । 
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না । তাই দেখ। যায়, জনসংহতি সমিতির প্রথম সভাপতি বি. কে. রোয়াজা 
সহ অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর বিশেষ কোন আদর্শের প্রতি বেক ছিল না। 
কিন্ত জনসংহতি সমিতি গঠনে যে সংগঠনের সবচেয়ে জোরালো! ও কাধকরী 
স্ুমিকা ছিল, সেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কিছু শীর্ষ নেতা এবং কর্মী মাঁও-সে- 
তুং-এর চিন্তাধারায় প্রভাবাম্বিত | 


পাহাড়ী ছাত্র সমিতি দল নিরপেক্ষ সংগঠন ছিল। জনসংহতি সমিতি 
গঠিত হবার পর এই ছাত্র সংগঠনটি জনসংহতি সমিতির ছাত্র সংগঠনে পরিণত 
হয়। পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র সঙ্গিতির অনেকে আবার সরাসরি শান্তি 
বাহিনীতে যোগ দেয়। তন্মধ্যে ছু” একজন নেতার উৎসাহে শাস্তি বাহিনীর 
সদশ্যদের আদর্শগততাবে গড়ে তুলতে মাও-সে-তুং-এর লাল চটি বই বিলি করা 
হঘ। প্রতিক্রিয়াও হয় ব্যাপক। শান্তি বাহিনীর বৃহৎ অংশ তীব্র প্রতিবাদ 
জানায়। তর্দের বক্তবা, আমরা কোন ইজমের অনুপ্রবেশ চাই ন1। 
ইজমের অনুপ্রবেশ হলে মুল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। 
আমরা জাতীয়তাবাদী শক্তি। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সকল উপজাতি 
জন্গণকে এঁক্যবদ্ধ করতে চাই। আদর্শের কোন্দল কেন্দ্র করে শাস্তি বাহিনীর 
কিছু সদসা চুয়াঁতরের প্রথম দিকে গোপনে গঠন করে ট্রাইবেসল পিপল.স পার্টি 
বা টি. পি. পি'। শাস্তি বাহিনীর শীর্ষ নেতার! কর্মীদের প্রতিক্রিয়া! বুঝতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতে আরেকটি দল গজিয়ে উঠুক 
তা নেতার। চান নি। ভবিষ্ততে কোন বিশেষ ইন্ত্যুতে মতবিরোধের ফলে ধেন 
শান্তি বাহিনী ভেঙে না যায় কিংবা! শান্তি বাহিনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন 
নেতা এবং কমা নতুন আরেকটি দল গঠন করার প্রশ্রয় না পায়, সেই জন্য 
শাস্তি বাহিনীর নেতারা টি. পি. পি. গঠনের মুল নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার 
করার সিদ্ধান্ত নেন। টি. পি. পি-র সঞ্গে যুক্ত সন্দেহে কিছু সদন্তকে দল থেকে 
কাটাই করাও গুরু করে দেন তারা । যারা বৃহৎ গোঠীর প্রতি আগুগত্য প্রকাশ 
করে, তাদের দলে রাখা হয়। যার! করেনি, ভাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে 
যাবার সুযোগ দেওয়া হয় । এই ঘটনার পর অবশ্ত প্রকাশ্থডাবে মাও-সে-তুং-এর 
'লাল চটি বই বিলি করা বন্ধ ছুয়ে গিয়েছিল। তবে এই গোষ্ঠী “রাণামাটি 
কমিউনিস্ট পার্টি' নামে শান্তি বাহিনীর দধো একটি সংগঠন গড়ার গোপন 


১৬৮৮ পাধত্য চট্টগ্রাম 


উদ্যোগ অব্যাহত রাখে ।১ শাস্তি বাহিনী প্রধধম সাংগঠনিক দ্বন্দের ধান 
সামলিয়ে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 

বাংলাদেশের কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবুন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে 
শান্তি বাহিনীর নেতার্দের এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন নিয়ে আলোচন। হয়েছিল । কিন্ত 
শাস্তি বাহিনীর একটি বক্তবা- পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এনেক্স, মূল ভূখণ্ড 
নয়-_বাংলাদেশের এ কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি মানতে রাজি হয়নি । এতে 
পার্বত্য এলাকার দাবি আদায়ে কমিউনিস্ট এঁক্যের সম্ভাবনা তিরোহিত 
হয়।২ 

পির'জ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্ধহার৷ পার্টি তখন জাতাফক 
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়ে সশন্ত্র এযাকশন কর্মহচী শুরু করে দিয়েছে। 
সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি শাস্তি বাহিনীর সঙ্গে আগ্রহ 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা কবতে এগিয়ে আসর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, 
একটি নিরাপদ পকেট তৈরী করা । যেখান থেকে প্রশিক্ষণ এবং সশস্ত্র এা£শন 
চালানে যাবে । প্রয়োজনে রিট করে পরবর্তা গ্রাকশনের পরিকল্পনাও নেওষ' 
যাবে। কোন সমঝোতায় আসতে না পেবে এ দলগুলোর কোনটাই পার্ব্তা 
চ্টগ্র/মে পকেট স্থষ্টির চেষ্টা করেনি । পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিও অনুরপ- 
ভাবে শাস্তি বাহিনীর সঙ্গে আলাপ-আলে।চনা বরে কোন প্রকার সমঝোতায় 
পৌছতে ব্যর্থ হয় । কিন্ত সর্বহার! পার্টি হাল ছাড়ে নি। তা€] পাধত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতিদের দলে টানার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল । পূর্ববাংল। সর্বহারা পর্টি 
ঘোষণা কবে, বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারপহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্বশা দন 
ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।৩ শিক্ষিত উপজ।তি 
যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ মনে বরে যে, উপজাতি জনগণের সাধিক খিবাশ 


১। সংত্র জনসংহতি সাঁমাতি। 


২। চিগ্ময় মুৎসদ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বাঁচতা, ১৩ 
বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, "৮৪, ঢাকা । 
৩। জাতীয় গণতাম্ল্িক বিপ্লবের সাধারণ নাতি, নয় নম্বর নীতি, 


সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন-১, শামীম সিকদার, ঢাকা» 
পৃঃ--১৬। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯ 


সাধনের প্রধান শর্ত পাবত্য চট্টগ্রামের জন্ত আঞ্চলিক হ্যাযত্বশাঁসন প্রবর্তন । 
কিন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা আর্ধায় সম্ভব নয়। প্রয়োজন জশত্ত্র লড়াই। 
তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নয় । সশন্ব সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং উপজাতিদের 
তধিকারের কথা সুস্পঠভাবে ঘোষণা করবে যে দল সেই দলে ঘোগ দিয়ে 
দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামে। আমূল বদলের ম্ধ্য 
দিয়ে উপজাতি জনগণের নিরাপত্তা এবং বিকাশ সাধন করতে হুবে। সর্বহারা 
পার্টি সহজে এই শ্রেণীর যুবকদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়। তাদের দিয়ে 
“মুক্তি পরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র 
তৎপরতা শুরু করে সর্বহারা পার্টি। কয়েকজন উপজাতি বৃদ্ধিজীবীও সর্বহারা 
পার্টিতে যোগ দেন। তার ভেতর রাঙামাটি সরকারি মহাবিষ্য।লয়ের ইংরাজির 
অধ্যাপক প্রমোদ ধিকাশ কার্বারী এবং সুধান্ত তঙচঙারর নাম উল্লেখষোগ্য। 
সর্বহার৷ পার্টি উপজ্রাতি সদন্দের দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি গোপন ঘাটি 
করতে চাইল। 

অন্যর্দিকে শান্তি বাহিনী চায় না ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্ত কোন দলের সণস্তর 
তৎপরতা৷ গড়ে উঠুক । ফলে শাস্তি বাহিনীর সঙ্গে সবহার! পার্টির কয়েকটি সশস্ত্র 
সংঘন বাধে । তবে শাস্তি বাহিনীর সাফল্যের পাল্লা ভারি ছিল। সংঘর্ষে 
সফলতার ফলশ্রুতিতে শান্তি বাহিনী সবহার পার্টির বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে 
নেন্ন। এতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্রভাগ্ডার মজবুত হ্য়। অবশেষে, সর্বহারা 
পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন ঘাট তৈরীর পরিকল্পন। ত্যাগ করতে বাধ্য হুয়। 
প্রাথমিক বিপর্যয় সফলভাবে কাটিয়ে ওঠার ফলে শাস্তি বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তি 
আরও কয়েক ধাপ এপিয়ে ধায়। সেই সঙ্গে ব্যাপক সশস্ত্র এযাকশনে 
যাণুয়ার জন্য শান্তি বাহিনী পার্টির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। 

শ্]ন্তি বাহিনী নিজের স্বার্থে, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও অন্ত 
োগাড়ের গোপন রাস্ত। তৈরী করতে প্রতিবেশী দেশ বার্মার শিষিদ্ধ কমিউনিন্ট 
পাটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্ট। চালায় । ছুই পার্টির মধ্যে মাত্র একবার বৈঠক 
হয়েছিল। কিন্ত কোন প্রকার যৌধ কর্মন্চী গৃহীত হয় নি। তবে এই মর্মে, 
সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়েছিল যে, একে অন্যকে বিরক্ত করবে না।$ এই সময়ের মধ্যে 





৯। চিন্সর মৃৎসৃচ্দী, পার্বতা চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাধ্তাহিক বিচিত্রা 
১৩ বর্ষ, ২র সংখ্যা, মে, ৮৪, ঢাকা । 


১১০ পার্বত্য চট্টগ্রম 


চীন হিল ডেমক্র্যাটিক ফ্রণ্ট, আরাকানের বিদ্বোহী দল রাহাইয়ের উভত় গ্র,প» 
আরাকান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী রামলাপার সঙ্গে শান্তি বাহিনীর; 
ব্ুত্তপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।১ পববর্ভীঁতে মানবেন্্র নারায়ণ লারমা চীনের সঙ্গে 
কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। প্রথম দিকের প্রচেষ্টা ব্র্থ হলেও, 
তথ্যাভিজ্ঞ মহুলের ধারণ] মানবেন্ত্র নারায়ণ লারম! ৭৭"র শেষের দিকে চীনের সঙ্গে 
কাজ চালানোর মত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তবে তংকালীন 
জিয়! সরকারের সঙ্গে চীনের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর শান্তি বাহিনী 
সম্পর্কে চীন আর আগ্রহ দেখায় নি। 

দীঘিনালাতে সদর দপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ছ'টি সেকটর, প্রত্যেকটি 
সেকটর চারটি জোন-এ ভাগ করে শান্তি বাহিনী সশস্ত্র ঞাকশন বর্মন্থচী শুরু করে 
ছিয়াত্বরে । কিন্তু তার আগে প্রস্ততি চলাকালীন সমষে পুলিশের সঙ্গে কয়েক- 
বার শান্তি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। শাস্তি বাহিনীর মূল দায়িত্বে তখন ছিলেন 
জ্যোতিরিন্্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্ভ ( ভুঙ)। যদিও সাধিক নেতৃত্বে ছিলেন 
মানবেক্র নারায়ণ লারমা! (প্রবাহন )। তব্ও তিনি মূলতঃ প্রকাশ্য সংগঠন 
জনসংহতি সমিতিব কাজকর্ম দেখাগুনা! করতেন। পঁচংত্ববের পনেরই আগঙ্ট 
তৎকালীন প্রেসিভেণ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবৃর রহমানের মৃত্যুর পর সমস্ত ঘটন! নতুন 
মোড় নেয়। 

খোন্দকার মুগ্তাক আহমেদ এক সামরিক অভ্যুখানে প্রেপিডে্ট হলেও সংসদ 
বাতিল করেন নি। রেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদ 
সদশ্যদের মতামত জানতে তিনি বিশেষ আলোচন। চক্রের আহ্বান করেন । হঠাৎ 
উদ্ভুত নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেক সংসদ সদন) তখন কিছুটা 
গা ঢাক] দিয়ে চলছিলেন । তাই সংসদ সদন্দের অভয় দিয়ে ঢাকায় নেওয়ার 
উদ্যোগ মুস্তাক আহমেদ নিয়েছিলেন । তারই অঙ্গ হিসেবে লারমাকে ঢাকায় 
নিতে জেলা প্রসাশককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লারম| সংসদ সমস্ত হছলেও' 
দেশের অগ্যান্ত সংসদ সমশ্যদ্বের সঙ্গে তার চলাফেরার ফারাক ছিল। প্ররকান্ত 
রাজনীতির খোলামেলা! ভাবের বদলে তার মধ্যে ছিল খুবই সতর্কতা এবং অংশতঃ 


১1 গস, জনসন, ছি হ্‌ লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস 'ফ্রিডমস 
আই, ডারিউ, জি, আই, এ, নিউজলেটার, জ্‌নঅকৌবর, ১৯৪২, 
মৎ ৩১৩২ । 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১১১ 


গেোপনীয়ত]। যার দরুণ উপজাতি জনগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে 
পেত না। তিনি কোথায় আছেন ব। কোথায় থাকবেন, তা৷ প্রায়শ কেউ জানত 
ন1। একই সঙ্গে প্রকাশ্ত রাজনীতি এবং গোপন সংগঠন শাস্তি বাহিনীর নেতৃত্ব 
দেওয়ার দরুণ তার মধ্যে পাশাপাশি ছুটো সত্তা সব সময় ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ. 
মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাকশালে যোগ দেওয়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে 
গিয়েছিল যে লারমা প্রকাশ্ত রাজনীতিতে থাকতে চান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান নিহত হুবার পর তিনি হয়ত মনে করেছিলেন যে, দেশে গৃহযুদ্ধ 
অত্যাসর । কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট ব/ক্তিত্ব ও নেতৃত্বের 
তুলনায় তখন দেশের প্রথম শ্রেণীর যে কোন নেতাকে যোগ্যতায় খাটো বলে মনে 
হয়েছিল। বিরাট নেতার বিরাট শৃন্তা৷ অপূরণীয় । আর এ শুন্যতা ও অস্থির 
তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন মুজিব বিরোধী বিভিন্ন শক্তি | মৃজিবগন্থীরাও 
ছেড়ে কথ1 বলবেন না। তীরাও চেষ্ঠা করবেন ক্ষমতায় ফিরে আসার। 
এবং লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি দীর্ঘ মেয়াদী গৃহযুদ্ধ। লারম। তাই হয়ত দেরি 
করতে চাইলেন না। অত্যালর গৃহযুদ্ধের চরম বিশৃঙ্খলার ন্ুযোগে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের ন্যাষ্য অধিকার বা স্বায়ত্শাসন অর্জনে সশস্ত্রভাবে চাপ স্থষ্টি করার সিদ্ধান্ত 
নেন। শাস্তি বাছিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মজুত তখন সন্তোষজনক ছিল না। তবে. 
ল!রমার ভরস। ছিল যে, গৃহযুদ্ধে সার! দেশ জলবে। সরকার থাকবে নাম মাত্র । 
সরকারি বাহিনীর সঙ্গে শাস্তি বাহিনীর তেমন বড় সংঘর্ষে লিঞ্ধ হতে হুবে না। 
যদিও বা শাস্তি বাহিনী সশস্ত্র গ্াকশনে যাওয়ার পর সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে 
সাফল্যের পর সংগঠনের অস্ত্র ভাগ্ডার বেশ মজবুত করতে পেরেছিল । মানবেন 
নারায়ণ লারমার আত্মগোপনের পর শাস্তি বাহিনী এযাকশন কর্মন্থচী শুরু করে।, 
লারমা সর্বময় বৃত্ব গ্রহণ করেন। জনসংহতি সমিতিও গোপন সংগঠনে 
পরিণত হ্য়। পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও প্রকান্ত কাধকলাপ বন্ধ করে দেয়। দলের 
প্রচার পত্র জনসংহতি সমিতির নামে ছাপ! ও বিলি করা হলেও শ।স্তি বাহিনীর 
সভূমিক। মুখ্য হয়ে গঠে। মুল নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি থাকলেও শান্তি 
বাহিনীর নামই বেশী ঝরে প্রচারিত হতে শুরু করে। মানবেজ্জ নারায়ণ লারমা, 
ও শান্তি বাহিনী, ছুটি নাম একে পরের পরিপুরক ছিষেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। 
কয়েকটি সীমান্ত বাহিনীর চৌকি এবং পুলিস ফাড়িতে শান্তি বাহিনী পরপর- 
ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে অসশ ও রেশন হস্তগত করতে লক্ষম হয়। সামরিক 
বাহিনীর উপর গেরিলা কাদায় আখাও হেমেও শান্তি বাহিনী প্রাথমিক সাফলা 
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'লাভ কবে। কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পর শান্তি বাহিনী উপলব্ধি 
কবে যে, সখন্্র লড়াইয়ের প্রযোজনে শিক্ষিত কমাগারের দরকার | তাই সশস্ত্র 
লভ[ইয়ে যোগ দিতে শাস্তি বাহিনী যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করে । সেই সময্ন পার্বত্য 
চট্টগ্রামের সাধিক পরিস্থিতি ছিল দ্রুত অবনতিশীল ও চরমভাবে হতাশজনক। 
কোন যুবক গ্র।মের বাড়িতে থাকতে পারত ন।| শান্তি বাহিনীর সন্ত, এই 
অভিযোগ আরোপ করে মিলিটারি তাদের ধরে নিয়ে ষেত ক্যাম্পে। জেল 
শহর রাঙামাটিতে ৪ অনেক উপজাতি যুবক ও ব্যক্তিকে দিনরাত হয়বান করেছে 
মিলিটারি কতৃপক্ষ । ধে সব উপজাতি পরিবারের আধিক সঙ্গতি ছিল তারা 
এবং কষ্ট করে হলেও কিছু পবিবার তাদের ছেলেমেয়েদের পডাগুনা! করতে 
পাঠিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহীতে সামান্ 
দ্বপ্তির জন্য । বাইরে পডতে যাওয়া! ছাত্রর। ছুটির দিনগুলোতেও বাডি যেতে 
পারত না। গেলেই তার্দেব মিলিটারি নির্যাতনের শিকার হতে হত। তহুপরি 
উপজাতিদের ওপব সবকাবি ক্রমবর্ধমান অতাচার ও নির্ধাতন দেখে এবং জাতীয়- 
ভাবে এর কোন প্রতিকারের পথ না পেয়ে নিজেরাই একটা বিহিত করার 
উদ্দেশ্ত নিয়ে শান্তি বাহিনীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মধ্যবিত ও নিম্নবিত্ত 
পরিবারের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিষ্তালয় পড়ুয়া ছাত্রও যুবক শাস্তি 
বাহিনীতে যোগ দেয়। বলা যেতে পারে সরকারি ভূল নীতিই তাদ্দের ঠেলে 
দিয়েছিল শাস্তি বাহিনীতে যোগ দিতে | এতে শাস্তি বাহিনীর গুণ ও পরিমাণগত 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। 


অপরাঁদকে সরকার শরণারধ পুনর্বামনের সঙ্গে তাল রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
সৈল্ত সমাবেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে গুরু করে। শুধু তাই নয়, সাইমন 
উইনচেষ্টারের লেখা 'সানডে টাইমল'শ্এর এক প্রতিবেষনে প্রকাশ, মালয়ের 
খ্অরণ্যাঞচলে কমিউনিস্ট সশস্ত্র তৎপরত। দমনে সফল ও বিশেষত বে দক্ষ ও অভিজ্ঞ 
বুঁটিশ আমির স্পেশাল আর্ম? সািসের কর্ণেল গিবসনের মেতৃত্থে একটি ইউনিট 
বাংলাদেশের মীরপুরে সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ দ্বেওয়ার কাজে নিয়োজিত 
১৯৭৭ সাল থেকে । এই ইউনিটটি, প্রতিব্দেকের ভাষায়- 
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ব্যাপারটি নিষে বুটেনের আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রেও বিস্তর 
লেখালেখি হয়। একই সালে বৃটিশ পালণমেন্টে প্রশ্নটি লিখিত ভাবে উতাপদ 
করেন লেবার পার্টির এম পি. আলফম ডাবল. । একটি হ্থাধীন সার্বভৌম দেশের 
অভান্তরীণ ব্যাপাবে বল। হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে এস. ও. এস - 
এর একটি ইউনিটের উপস্থিতি স্বীকার কর! ছাড়। এ সম্পফিত অন্যান্য প্রশ্নের 
কোন জবাব দেওয়৷ হয় নি।২ 

অন্যদিকে সামরিক সরকার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সামরিক অভিযানে এক- 
শ্রেণীর শরণার্থাদের ব্যবহার করতে শুরু করে। এতে শাস্তি বাহিনীর সঙ্গে 
একশ্রেণীর শরণাধাঁদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধতে লাগল । জমি ও টাকার লোভ 
দেখিয়ে নিয়ে ঘাওয়ার পর গুলি-গোলার মাঝে জড়িয়ে ফেলাতে শরণার্থার্দের একট! 
অংশ পালিংয় ফিরে যায় নিজেদের পূর্বতন এলাকায় । যার ফিরে যাবার 
অন্থুমতি চাইল, সামরিক কতৃপক্ষ তাদের ফিরতে দেয় নি । বরং তাদের একটা 
অংশ দিয়ে তার। কুমশঃ শান্তি বাহিনীর নামে উপজাতিদ্দেব বিরুদ্ধে অভিধান 
চালায় । শরণাথীদের বক্তব্য, তার! শান্তিতে বাচতে চায় । তারা ঝাষেল] চায় 
না। সংঘধ বা] রক্তপাত তো নয়ই। একই সঙ্গে তাদের অভিযোগ, মিলিটারি 
নির্দেশ ও প্ররোচনা সত্বেও তারা ষর্ধি উপজাতি গরমে হামল। চালাতে রাজী 
না হয়, তাহলে তার্দের গুপবও চালানে। হয় নানা ধরণের অত্যাচার । 
বন্ধ করে দেওয়া হুয় সাপ্তাহিক রেশন, টাকা-পয়স। | তাই অনিচ্ছা 
সত্বেও তাদের একটা অংশ উপজ।তিদেব সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে 
“বাধ্য হুয়। 

ফলে শাস্তি বাহিনী আর সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘধ সীমিত না থেকে 
এক শ্রেণীর শরণার্থারাও তাতে জড়িয়ে পড়ে। 

শাস্তি বাহিনীর প্রতি উপজাতি জনগণের সহানুভূতিশীল অংশের সহান্ভূতি 


১। সাইমন উইনচেম্টার, সানডে টাইমস, ২৭শে মার্চ) ১৯৮৩, জস্ডন, 
বাংলাদেশ পিপলস: ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট, লশ্ডন ১৯৮১। 

ই। আন্টি স্জেভার সোসাইটি দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস, লশ্ঙম, 
1সাঁরজ-২, ১৯৮৪ । 
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প্রথম দিকে নিঃসক্কোচ ছিল না । বিশেষ করে শক্তি ও জনসমর্থন কিছুটা! যোগাড় 
করার পর শান্তি বাহিনীর সমর্থক নন কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় 
উপজাতি সমস্তা সমাধানে বিশ্বাসী, এমন অরাজ+নতিক বা রাজনৈতিক ব্যকিধের 
শান্তি বাহিনী জাতিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। গ্রামাঞ্চলে কয়েকজনকে 

সাজ।ও দেওয়া হয়। চূড়ান্ত সাজ। হিসেবে কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের বদলে শাস্তি বাহিনীর কোন কোন 
নেতা ও কর্মী খিচারকের আসনে বসে যেত বলে শোনা ষায়। শুধু তাই নয়, 
মনঃপৃত নয়, এমন রায় ঘোষণার জন্য বিচারক ব। গ্রাম প্রধানকে বিচারের 

আসরে প্রকাশ্টে বেত মারার ঘটনাও বেশ কয়েকটি ঘটেছিল । উপজাতি 
বুদ্ধিজীবীরা শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপের গঠন মুলক সমালোচনা করেছিল। 

শাস্তি বাহিনী ধরে নেয় যে, তাদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। পাণ্টা ব্যবস্থা 

হিসেবে বৃদ্ধিজীবীদের হেয় প্রতিপর করতে শাস্তি বাহিনী কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। 

এতে বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি শান্তি বাহিনী অনেকাংশে হারায়। বুদ্ধিজীবীরা 

সাধারণতঃ শহরাঞ্চলে থাকেন। তাদের চিন্ত/ ভাবনার প্রভাব শহরাঞ্চলের 

ছাত্রযুবকর্দের উপর থাকাটা হ্বাভাবিক। এই কারণে এবং প্রথমত ও 

প্রধানত গ্রামের যুবকদের নিয়ে শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল বলে 
শহর ও গ্রামের ছাত্র-যুবকর্দের মধো একটা ভো রেখা টানা হয়। শিক্ষিত ও 

ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন একটা শক্তিকে শাস্তি বাহিনী বিশেষ নীতি অন্থসরণ 

করে সধত্বে দূরে রাখে । পরবর্তীতে সংগঠনের প্রয়োজনে শহরের ছাত্র যুবকদের 

শান্তি বাহিনীতে রিক্রট করা হয়েছিল সত্য । তবে যে সঙ্গেহ ও দৃরত্ববোধ 

প্রথমদিকে জন্ম নিয়েছিল, তা৷ কখনও দূর হয় নি। 

শান্তি বাহিনীর মূল দুর্বলতা হল লক্ষ্য, ও লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে 

পরিফার ধারণার অভাব। এই কারণেই শাস্তি বাহিনীর নেতার! সাধারণ কর্মীদের 

রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত ও লচেতন করে তুলতে পারেন নি। শাস্তি বাহিনীর 

মুল দাবি, ডিট্িক্ট অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের রূপরেখা কি ধরণের হবে, 
তা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নেত! ও কম্মীদের মধো নান! মত। কারও মতে, পার্বত্য 
“চট্টগ্রামের নিজন্ব একটি নির্বাচিত আইন পরিষদ হুল শ্বায়তশাসনের প্রধান ও প্রথম 
শর্ত। এই আইন পরিষদের সুপারিশ কিংবা অন্থমোদন অন্থুসারে পার্বত্য 
চষউপ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা! নিয়ঞ্জিভ হবে, এমন শাসনতাঙিক গ্যারাটি খাঁকতে 

হবে। কেউ মনে করেন, যুক্তরাষ্ীয় কাঠামোয় রাজাগুলে! যে ধরণরে স্বায়তপাসক 
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ভোগ করে, সেই পরিমাণের সুযোগ সুবিধাই হল আখলিক স্থায়ত্বশাসনের সঠিক 
রূপ। কেউ আবার মত পোষ? করেন, পূর্ন স্বাধীনতা ছাড়া সমস্ত লমাধানের 
কোন পব খোলা নেই। অতি চালাক কোন কোন নেতা! এবং কর্মী প্রচ্ছ্ 
বক্তবোর আড়ালে তাঁদের যুক্তি রাখেন। তীর্দের মতে, উপজাতি জনগণের 
আত্মনিয়স্ত্রণাধিকার আদায় হল লড়াইয়ের মূল লক্ষ । বাংলাদেশের শাপনতান্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে দিয়ে ধদি আদায় সম্ভব হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য । আর 
যদি সেই অধিকার আদায়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, 
তাহলে তাই চাই। লক্ষ্য সম্পর্কে নেতাদের স্পষ্ট এক বক্তব্য না 
থাকার দরুণ কর্মীরা বিভ্রান্ত । বেশী বিভ্রান্ত সাধার উপঙ্জাতি 
জনগণ। 

শাস্তি বাহিনী টি. পি. শির সম্ভাব্য অভ্যুত্থান কাটিয়ে উঠতে পারছ্দেও 
পববর্তীতে ঘন্ব, আরও পরে গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত হয়ে পড়ে। আশি সালে 
তা প্রকট আকার ধারণ করলেও এই হ্বন্দের সূত্রপাত হয়েছিল পচাত্বরে। 
মানবেন্্র নারায়ণ লারমার বাকশালে যোগধ।নের প্রশ্নে শাস্তি বাহিনী প্রায় দুটো 
শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছিল । পঁচাত্তরের পনেবই আগষ্টের পর লারম! প্রকাশ্ঠ 
রাজনীতি ছেড়ে সশস্ত্র এ্াকশনে যাওয়ার পর এই অবস্থার সামাল দেন । কিন্ত 
ছন্দের অবসান ঘটাতে পারেন নি। পচাত্বরের ছাব্বিশে অক্টোবর জ্যোতিরিক্র 
বোধিপ্রিয় লারমা সন্ত (তু) পানছড়ির কাছাকাছি অসহায়ের মত পুলিশের 
হাতে ধর] পড়েন। সন্তর সমর্থকদের সন্দেহ, এর পিছনে বিরোধী গে'চীর 
হাত রয়েছে। সন্দেহ সংঘর্ষে রূপ নিতে দেরি হুয়নি। শাস্তি বাহিনীর গোপন 
ঘবাটির কাছাকাছি গ্রামগুলে! সেই সময় পরম্পর বিরোধী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ 
ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিছু কর্মী সংঘর্ষের পরিণতিতে হুতাশ হয়ে সরকারের 
কাছে আত্মপমর্পণ করে। লারমার শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণ শাস্তি বাহিনীকে আরও 
মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিল সত্য, কিস্ত জনমনে শান্তি বাহিনী 
সম্পর্কে পূর্বের ধারণায় চিড় ধরা রোধ করতে পারেনি। হিয্াত্তর থেকে 
সরকারি উদ্ভোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী আসার শ্োত বেড়ে যায, মিলিটারি 
সরকারও শাস্তি বাহিনী দমনে ব্যাপক মিলিটারি অপারেশন শুরু বয়ে? 
সরকারি এই পাক্গেপ শাস্তি বাহিনীর জন্ত পরোক্ষ 'আশীর্বাষের রূপ নেয়। একদিকে 
সশস্র সংঘর্ষে লিপ্ত ছওয়াতে শান্তি বাহিনীর গ্ৰভাবরীগ হনব চাপ! পড়ে খায়। 
ব্তিকে খিনিটারি মক্যাদার এ ্টারি পরযোচনায এক শ্রেণী 
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শরণাথাদের দ্বার! বাস্তভিটা থেকে উদ্ছো৷ হওয়া উপজাতি জনগণ, যোলকলাম়্ . 
পূণ না হলেও তাদের হয়ে লড়েছে--এই সাস্বনায়, শান্তি বাহিনীর প্রতি 
সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে । 

আশির পর পার্বত্য টট্টগ্রথমের সাধিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়। 
শরণাধর্ধর সংখ্যা দাড়িয়েছে তখন প্রায় হৃ*লাখ। শাস্তি বাহিণীর মূল 
কেন্ত্রগুলি ঘিরে সরকার শরণার্থাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়। 
এতে গৃহহারা হয় হাজার হাজাব উপক্গাতি। 'এমন পুনর্বাসনের 
অন্যতম কারণ শ্চি বাহিনী আর শাস্তি বাহিনীর গোপন ঘ'টির কাছাকাছি 
স্থানীয় উপজাতিদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তার সঙ্গে বৃদ্ধি করা 
হয় সাধারণ উপজাতিদের উপর মিলিটারি নিপীডন। শান্তি বাহিনীর প্রচারপত্র 
জান] ধ য শবণাখর্খদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছা প্রথমর্দিকে শান্তি বাহিনীর 
ছিল না। শাস্তি বাহিনী শুধু বহিরাগত শবণাধ্ণদের ধার যার এলাকায় ফিরে 
যাবার শির্দেশ জারি করত। শান্তি বাহিনীর বক্তব্য ছিল, তাদের মুন শক্র 
মিলিটারি সরকার । তারা লড়ছে সবকারের উপজাতি উচ্ছেদে ও নিধন 
নীতির বিরু দ্ধ। শবণার্ধাদের সঙ্গে "তাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্ত তার! 
ষর্দি সরকাবি যঙ্ত্রেব হাতিয়ার হয়ে উপজাতিদের জমিজম। দখল ও অত্যাচার 
চালায়, তাহলে শান্তি বাহিনী তার সমুচিত ব্যবস্থা নেবে। শরণার্থা পার্বত্য 
চট্টগ্রামে আসা কমেনি। বরং তৎকালীন সরকার তা বাড়িয়ে দেয় দ্িুণ 
হারে। গভীর পার্বতা অরণ্যাঞ্চলের উপজাতি গ্রামগুলি ছাড1 বাকি সব 
গ্রামের চারপাশে, ন্দীর পারে, পাকা সডকের ধারে, পায়ে চলা পাহাড়ী 
রাস্তার পাশে দ্ূত গডে ওঠে সরকারি উদ্যোগে শরণার্থা গ্রথম। এতে শাস্টি 
বাহিনীর চলফেরা নিহিত হয়ে যায়। থান্ঠ ভ্রব্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। 
শান্তি বাহিনী ও তার প্রতি সহাহ্ভৃতিণীলরদদের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা 
কর। উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে ওঠে । তত্রপরি চার পাচ বছরের রক্তাক্ত লড়াইয়ে 
শাস্তি বাহিনী সাফন্য দাবী করলেও মরকারি বাহিনীর কয়েকটি ফাড়ি দখল 
ও কিছু সদশ্তকে হতাহত করা ছাড়া, তাও নিজেদের ক্ষতি অস্বীকার করে 
নয়, দাবী আদায়ের প্রপ্নে কোন প্রকার অগ্রগতি হয়নি । অথচ সাধারণ 
উপজাতিদের দিতে হয় চরম মুল্য। এই সমস্ত কারণে শাস্তি বাহিনী আর 
উপজাতি জনগণের মধ্য ক্রমশ চিন্তার ব্াবধান 'বাড়তে শী ধরে। বল! ধায় 
সাধারণ উপজাতির শাস্তি ধাহিরী সম্পর্কে মোহ হারাতে থাকে। অগ্ঠািকে 
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শাস্তি বাহিনীর সশস্ত্র যাকশনের যে তীব্রতা ছিয়াত্তরে ছিল, ত৷ হাস পায়। 
বৃদ্ধি পায় লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক। স্বাভাবিকভাবে গোঠীকন্ব 
প্রবলতম হয় । 

উনাশির তেইশে জাহুয়ারী তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপজাতি 
জনগণের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শন হিপাবে শাস্তি বাহিনীর নেতা জ্ঞোতিরিক্জ 
বোধিপ্রিয লারম! সন্ত (তুঙ ) ও চবাই মগকে জেন থেকে মুক্তি দেন। জেল 
থেকে মুক্তি পেষে চাবাই মগ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। জ্যোতিরিক্ত 
বোধিপ্রিা লারমা সন্ক (তু) গোপন ঘ'টিতে তহংক্ষণাৎ ফিরে গেলেন না। 
শান্তিপূর্ণ উপাষে উপজাতি সমস্যা সমাধানের সহ নিয়ে তিনি প্রেপিডেন্ট জি র 
সঙ্গে আলাপ আলোচন| চালিষে গেলেন। প্রেসিডেন্ট জিষা এক সামরিক 
অহাখখানে নিহত হবার পর সন্ত লাবম! শান্তি বাহিনীর গোপন ঘখটিতে ফিরে যান। 
শোন] যাঁর সন্ত লাবম] ও চাবাই মগের মুক্তি নিয়ে শাস্তি বাহিনীর কিছু নেতা ও 
কর্মীর্দের মনে তখন নান' প্রশ্ন উপকি মারছিল। 

সাংগঠনিক সংকট মোচনেব উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির জাতীয় কংগ্রেস” 
এর অধিবেশন বসে বিরাশিব অক্টোবরে । এই অধিবেশনে পুরান বিরোধ অ;র 
নতুন ছন্দ চরমে ওঠে । পার্টির এঁক্য সম্বপ্ন রাখতে শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় মানবেন 
নারায়ণ লারমাকে চোরম্যান ও ভবতে।ষ দেওয়ান ( গিরি )-কে সাধারণ সম্প দক 
করে একটি কমি গঠন কর] হয়। লারম,ব বিরোধীতা সত্বেও কংগ্রেসে উপ স্কত 
অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর সমর্থনে জ্যোতিরিক্র লারম! মস্ত পুনরায় ফিলড বমাগ্ার 
নির্বাচিত হুন। 

পার্টর কংগ্রেসে জোর সশস্ত্র াকশন চালানোর প্রস্তাব গৃহীত হয় । কিন্ত 
দেশেব সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে জোর সশস্ত্র একশন চালানো 
বা! চালিয়ে স্যানতম সফলতা পাওয়ার মত অবস্থা তখন ছিল না। শান্তি 
বাহিনীর ফিলড কমাগ্ার সন্ত লারমা সনয় নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠ 
ও সুসংহত লড়াইয়ের প্রস্ততি নিতে চাইলেন। কিন্তু দলের একটি গোঠী সন্ধ 
লারমার এই নীতির ভেতর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। সেই সময় শান্তি বাহিনীর 
মধ্যে নান! ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে । পরিণতিতে বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিমূলক 
আচরণ। এই নিয়ে শুরু হয় আবার হন্ব। সংঘাতও বেঁধে বায় কয়েক 
জায়গায় । উভয় পক্ষ থেকে অস্তর্দলীয় আপোসের চেষ্টা কর! হয়। আপোস 
রফার আলোচল। চলাকার্গান তিরাশির জুনের পর পর কয়েকটি ঘটনার পর এক 
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গ্রচেষ্ট! ভেস্তে ধায়। লেগে যায় দুই গোষ্ঠীর মধো সেকটর ও জোন দখলে রাখার 
রক্তাক্ত লড়াই । 

মূল লড়াইয়ের ভিত্তি হিসেবে যে ছুটি মত ও পথের স্থাষ্টি হয়েছিল-_-পরিণতিতে 
ছষ্টি গেঃী, তার একটি হল শাস্তি বাহিনীর লড়াই একদিনের নয়। দীর্ঘকালীন 
যুদ্ধ ও চরমতম সাফল্যের জন্ঠ প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্ততি ও বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মুক্তি 
স"গ্রথমের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হওয়া। 

'একাতরের স্বাণীনতা সংগ্রামে বাঙালী জাতীয়তাবাদ শীর্ষবিন্ুতে পৌঁছে। 
কিন্তু সেই তুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ঘোষিত অন্যতম রাষ্ট্রনীতি, সমাজ- 
তন্জ তখনও বাংলাদেশের মাটিতে ও গণমানুষের মনে দৃঢ় ভিত গাড়তে পারেনি। 
জাতীরতাবাদ্দী আন্দোলনের পরবর্তাঁ স্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মাত্র 
নয় মাসের যুদ্ধে এই উত্তরণ ঘটা সহজপাধয ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম 
ভিয়েতনাম । ভিয়েতনামকে কয়েক যুগ ধরে লড়তে হয়েছিল হাত বদল কর! 
উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা! তাই 
জ/তীয়তাবাদী হলেও শেষটা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক । যা সাশ্রাজাবাদের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের অনিবার্ধ পরিণতি । বাংলাদেশে তা হয়নি। শাস্তি 
বাহিনীর ক্ষেত্র ছিল আরও সীমিত। রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ, অনেকাংশে 
অশিক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র জাতি-সত্বাবোধ, 
4 18118010 £601878%5 ) বৃহৎ জ।তীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ দেওয়। তত্ব ও ব্যব- 
হারিক দিক থেকে ্স্তির তফাৎ রয়েছে উপজাতীয়তাবোধ জাতীয়তাবার্ী চেতনার 
স্তর উন্নীত হওয়ার আগেই যদি আবার স্বায়ত্ুশাসনের দাবি থেকে কয়েক ধাপ 
এগিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ডাক দেওয় হয়, তাহলে লডাইয়ের মূল ভিত থেকে 
যায় দুর্বল । যেখানে লড়।ইয়ের বিভিন্ন স্তার না পেরোনোর বিরাট ফাক থাকে । 
লড়'ইয়ের পরিণতিও হয় ভয়াবহ ও মারাত্মক। শাস্তি বাহিনীর প্রথমোক্ত 
গেনী মধ্যে রণনীতি ও রণকৌশলে এই দূর্বর্তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হুয়। 

শান্তি বাহিনীর অপর গোচীর মতে, দীর্ঘ মে্াদী লড়াইয়ে লিপ্ত হবার মত 
সুযোগ এবং সময় নেই তাথের। সরকার যে ব্যাপকহারে শরণাাঁ পার্বত্য 
চট্টগ্রামে আনছে, এবং উপজাতিদের উচ্ছেদ বরছে, তাতে অনতিবিলঙ্গে 
উপজাতির! প্রথমে নিজকূমে পরবাসী, তারপর ক্রমশ অবনৃণ্ত হয়ে ঘাবে, তখন 
কোন কিছুই আর তাদের পথ দেখাতে পারবে না। সুতরাং প্রয়োজন জোরালো 
সপত্র এযাকশন। হন্ন এখনই, নয়ত কখনও নয়। দীর্ঘ লড়াইয়ে বিশ্বাসী 
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প্রথম গোষ্ঠী 'লান্।' নাথে অভিহিত হয়। (চাকমা শব লাহ্বা মানে দীর্ঘ )। 
দ্বিতীয় গো্ঠী “বাধি" নামে পরিচিত। € চাকমা শব্দ বাধি মানে সংক্ষিপ্ত 
বা খাটে )। 

দ্বিতীয় গোষ্ঠী তাৎক্ষনিক এযাকশন বলতে কি বোঝাতে চায়, জোরালে। 
সশস্ত্র একশন কার বিরুদ্ধে এবং কেন, শেষ লক্ষ। কি, লড়াইয়ের এইসব মূল বিষয় 
ষম্পর্কে পরিফার নয়। বরং তাদের বক্তব্যে হতাশার হুব সুস্পষ্ট । তাই ধরে 
নেওয়৷ যায়, শাস্তি বাহিনীর ছন্ব আদর্শগত নয় ততটা, যতটা দলীয় ক্ষমতা 
'খবখলের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাধিক পরিস্থিতি দেখে শাস্তি বাহিনীর নেতা! 
"ও কর্মদের হতাশা । শান্তি বাহিনীব কয়েকজন চাকম! নেতার জ ত্যাভিমানও 
সংগঠন ভাঙার অগ্য দার্ী বলে উপজাতি বৃদ্ধিজীবী মহলের ধারণ! । 

জনসংহতি সমিতি ও শাস্তি বাহিনী ঘে নেতা ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রকরে 
গড়ে উঠেছিল সেই মানবেন্্র নারায়ণ লারমা পারতেন সংগঠনের এঁক্য ধরে 
ব্লাখতে। শান্তি বাহিনীর নাম মাত্র সাফলা, লক্ষা অর্জনে লড়াইয়ের ভবিস্তত, 
সাংগঠনিক অবস্থ1 দেখে হয়ত তিনিও হতাশ হয়ে পডেছিলেন। অন্মান করা 
কয, সাংগঠনিক ঘন্ব চরমে ওঠার পর লারমা কিছুটা! আত্মবিশ্বাস হারিয়ে 
ফেলেছিলেন। এই ধারণার মূল কারণ হিসেবে বল! হয়, শান্তি বাহিনীর ভেতর 
গোষ্গী কোন্দল মিটিয়ে ফেলতে শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণের বর্দলে লারমা উদারতা 
ধ্েঁখিয়েছিলেন | একটা গোষঠীর প্রতি নীরব সমর্থন থাক সত্বেও তিনি চেষ্টা 
করেছিলেন সকলকে নিয়ে চলতে | কেবন্দল নয়, এক্যই একমাত্র পৌছে দিতে 
"পারে অভীষ্ট লক্ষ, এই চেতনা জাগাতে। কিন্তু তার এই উদ্বারতাকে দূর্বলতা! 
সনে করে পরম্পর বিরোধী ছুটি গোষ্ঠীই গে/চী কোন্দন চরমে নিয়ে যেতে থাকে । 
পরিণামে লারমা সংগঠনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে গুরু করেন। গোষ্ঠী 
কোন্দলের রক্তক্ষ্ী সংঘধের নির্ষম পরিণতিতে তিরাশির ঘশই নভেম্বর মানবেন 
নারায়ণ লারমা তার গোপন আন্তানায় নৃশংসভাবে নিহত হুন। এই ঘটনার 
"পর শান্তি বাহিনী আগ্ঠাণিকভাবে হু'ভাগ হয়। লান্বা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নেন 
জ্যোতিণিজ্্র বোধিশ্রিহ লারমা সন্ত (তুঙ)। বাধি গোঠীর নেতৃত্বে এলে 
বতোষ দেওয়ান ( গিরি ) ও প্রীতিজূমার চাকম। ( প্রকাশ )। 

শান্তি বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকে মনে করেন যানবেন নারায়ণ 
বারবার স্বখা হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে পারত টট্গ্রায়ের উপজাতিদের আত্মর্বাধা 
আদায়ের লড়াইয়ের আঁপাতিঃ অপমৃচ্যু খ:টছে। তাঁদের বক্তধ্য, নারমার নেতৃত্বের 
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কিছু ক্রি হয়ত ছিল। তা সব্বেও তার ভাবমুত্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, 
উপজাতিদের বাচার লড়াই। তাঁকে কিছু সময় দিলে তিশি পার্টির এক্য ফিরিয়ে 
আনতে পারতেন বলে তার বিশ্বাস করেন। তাদের মতে প ত্য টট্টগ্রামের" 
অবিসংবাদি নেত! মানবেন্্র নারায়ণ লারমার আকন্মিক মৃত্যুতে শুধু উপজাধিদের 
অপূরণীয় ক্ষতি হয়ণি, ক্ষতি হয়েছে সরকার এবং দেঁশেরও। কারণ শাস্তি 
বাহিনীর সশন্ত্র তৎপরতার উদ্দেশ্ত হল, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় রাজি 
হতে সরকারের উপর চাপ কৃষ্টি করা। সরবাঁরের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে 
বসার জন্য চাই জনগণের সমর্থনপুষ্ট একজন প্রতিনিধি । একমাত্র লারমারই 
ছিল সেই বৈধ অধিকার এবং যোগ্যত। | তার মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের 
বিরাট শুন্যতা । তারা মনে করেন, উপজাতি নেতাদের মধ্যে বর্তমানে এমন 
কেউ নেই, যার পেছনে রয়েছে জনগণের নিরঙ্কুণ সমর্থন | 'তাই তারা আশংকা 
করেন, সরবার যর্দি উপজাতি নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপে বসতে রাজি 
হয়, তাহলে গ্রহণধোগ্য সমাধানে পৌছুতে নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রধান বাধ! হয়ে 
দ্াড়াবে। 

শাপ্তি বাছিদী আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাগ হুবার পর আত্মবাতি সংঘর্ষ চরম 
আঁকাব ধারণ করেছে । 

শান্তি বাহিনীর থাগ্ঘ্রব্য ও আধিক যোগানের মূল উৎস ছিল উপজাতি গ্রাম- 
গুলো! । দরিদ্র গ্রামবাসীর! কষ্ট হলেও, ঘ1 পারত শাস্তি বাহিনীকে দিত। বেউ 
স্থেচ্ছায়, কেট বন্দুকের মুখে। শাস্তি বাহিনীর গোপন ঘণাটি আর অধিকাংশ 
উপজাতি গ্রামের মাঝখানে সরকার শরণার্ধ্শর দেওয়াল বলানোর ফলে শান্তি 
বাছিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা ভীষণভাবে বাহুত হয়। ফলে শান্তি বাহিনীর 


আয়ত্বাধীন গভীর অরণ/াঞ্চলের গ্রামগুলোর উপর যোগানের বোঝ! ভারী হয়ে 
নেমে আসে। কিন্তু তা বহন করার মত ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই । শান্তি 
বাহিনী ছু'ভাগ হবার পর এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে । আগে ছিল একটি 
দ্ল। বর্তমানে ছুটি। ছুটি দলকে দিতে গিয়ে গ্রমবাসীদের খাওয়ার মত 
ফিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গ্রামবাসীরা তাদের অক্ষমতা আগে না জানালেও, 
এখন জানাচ্ছে। ইন্দানীং শাস্তি বাহিনী খাগ্চত্রবা সংগ্রহ করতে গ্রামবাসীদের 
উপর জোর জবরদস্তি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শাস্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে 
উপজাতির ক্ষোভ ক্রমশ জমে উঠছে। গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতনের জক্ত 
শান্তি বাহিনী একদূল আরেক দুলকে দোধারোপ করছে। কোন দল দায়ী সে 
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অম্পর্কে জনগণের ধারণ] পরিষার নয়। যে গেঠীই করুক না কেন, এতে 
সংগঠনের ভাবমৃি ও জনপ্রিয়তা জ্যামিতিক হারে হাস পাচ্ছে। একপাশে 
শাস্তি বাহিনী, অপর পাশে সরকারি বাহিনী, মাঝখানে রয়েছে সাধারণ 
উপজাতিরা | নির্যাতন ও নিশ্পেষণে তার্দের নাভিশ্বা উঠছে। 


একসময় শান্তি বাহিনীর আধিক যোগানের উত্ম পরোক্ষ ভাবে ল 
সরকার | পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অপারেশনের জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বত্র 
ব্যাপক মিলিটারি মবিলাইজেসন। কিন্তু ছু" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছাড়া সকল 
খতুতে চলাচলের উপযোগী কোন রাস্ত। পার্বত্য টট্টগ্রামে ছিল না। সরকার 
তাই প্রথম জোর দেয় সডক নির্মাণ প্রকল্পের উপর । প্রথম দিকে শাস্তি বাহিনী 
সড়ক নির্মাণে বাধ দেয়।| রাস্তার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে 
সরকাব ঠিকাদারদের দিয়ে শাস্তি বাহিনীর কাছে মোটা চার্দার প্রস্তাব রাখে । শর্ত, 
রাষ্ত।র কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। 

শান্তি বাহিনীর নেতার] প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হলেও দারুণ আধিক 
সংকট ধিবেচন। করে তার রাজী হয়ে ষান। সরকার ঠিকার্দাবর্দের মোট 
বিলের একটি নির্দিই অংশ শান্তি বাহিনীর চাদা হিসেবে বেঁধে দেয়। তেমনি 
চন্্রঘোন! কাগজের মিলের জন্ত প্রয়োজন কাচা মাল বাশের | বাশের ঠিকাদারদের ও. 
শান্তি বাহিনীর চাপার জন্ত বিলের একটা নিদিষ্ট অংশ ছাড় দেওয়। হয়েছিল। 
রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পূর্ণ ন! হওয়া এবং সরকারি উপ সব জয়গায় ন1 পৌঁছান পর্বত 
শাস্তি বাহিনী সরকার থেকে এই পরোক্ষ ঠা] পেয়েছে ।১ 

প্রথমে সরকারি পরে।ক্ষ চাদ্দা বন্ধ, তারপর দলে ভাঙন, পরিণতিতে উপজাতি: 
জনগণের মে।হ কেটে যাওয়া, সব মিলিয়ে শাস্তি বাহিনী দারুণ সংকটে পড়ে। 
সংকটের কলে দিশেহারা হয়ে শাস্তি বাহিনীর অনেক নেতা! এবং কর্মী বাংলাদেশ; 
মিলিটারি সরকারের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণকারীদের সংখ্যা" - 
স্ীতি ঘটছে বলে সরকারি মহল থেকে জানানে। হয়েছে । 


শান্তি বাহিনীর দুই গোঠীর কার মত ও পথ সঠিক, নাকি উভয় গোষ্ঠীরই মভ, 





৯। সম, ছলসংহাতি সাঁমাতি। 
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ও পৰ বেঠক, তা বলার মত চূড়ান্ত সময় এখনও আসেনি। সেই রায় ঘোষণ! 
করার অধিকার আছে গুধু আগামী দিনের ইতিহাসের । 

শাস্তি বাহিনী এখনও ভাঙনের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি । অন্তর্ধাতে 
ক্ষত-বিক্ষত শাস্তি বাহিনীর সঙ্গে সরকারি বাহিনী তেমন একটা সংঘর্ষের 
মুখোমুখী ইদানীং আর হচ্ছে না। তার অর্থ অবশ্য এই হওয়া উচিত নয় ষে 
"শাস্তি বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিংবা! সোজ। হয়ে দাড়াবার ক্ষমতা! হারিয়ে 
ফেলেছে। সশন্ত্রভাবে তৎপর নিয়ন্ত্রিত একটি গোপন দলের চাইতে অনিয়ন্ত্রিত 
স্বলের মোকাবিলা! কর] কষ্টসাধ্য । শাস্তি বাহিনীর প্রাথমিক ভাঙন পরবর্তীতে 
আরও ভাঙনের কারণ হতে পারে । ভাঙন হলে সংগঠনের শক্তি হাপ পায়। কিন্ত 
তার সঙ্গে খুলে যায় এখানে ওখানে অনেকগুলে। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত ফণ্ট। 
ঘে কোন নিমিত বাহিনীর পক্ষে পার্বত্য গভীর অরন্যাঞ্চলে এই গেরিল। তংপরতা 
মুলে বিনই করা! সহজপ'ধা নয়। ন্মরণে রাখ! উচিত, শাস্তি বাহিনী সশস্ত্র 
-সদশ্ত সংখ্যা খুবই কম, সম্ভবত হাজারের উধ্রব নয়। কিন্তু সংখ্যা স্বপ্নতার শুন্যতা 
্তরিয়ে দিয়েছিল সদস্যদের ত্যাগ, সাহসিকতা আর মৃত্যুকে জম্ম করার 
ইম্পাত কঠিন সংকল্প । তাই দেখা যায়, স্বপ্ন সংখ্যক সদ্স্ত নিয়ে গঠিত শান্তি 
-বাহিনীর গেরিল। তৎপরতা দমন করতে সরকারকে নিয়োগ করতে হয়েছে এক 
ডিভিশনের বেশি সামরিক ও আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর স্বস্ত। পার্বত্য 
ট্টগ্রামের উপজাতিদের অপস্তোষের মুন কারণ জিইয়ে রেখে মিলিটারি অপারেশন 
চালিয়ে সমস্তার জটিলতার গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়! শাস্তি বাহিনীকে নিল কর 
সম্ভব নয়। ভাঙ্গনের পর জনমনে শাস্তি বাহিনী সম্পর্কে যে ভীতি ও বীত্রদ্ধা 
জন্ম নিয়েছে, তা থেকে নিজেদের গ| মুছে ফেলার জগ্ত উতদ্তয় দল হয়ত 
এক সময়ে শাস্তি বাহিনী না পরিত্যাগ করবে। শাস্তিবাহিনী বিলুপ্ত হতে পারে, 
কিন্তু যতদিন উপজাতিদের মৌপিক সমন্ত/র স্থায়ী সমাধান না হয়, ততদিন গমন 
নামে এক বা একাধিক গোপন সংগঠনের পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা! চালিয়ে 
সাবার সন্ভাবন! াকবে। পার্রত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে আফিতা 
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১। এ, কে. দেওয়ান, ক্লাস এন্ড এিনাসিটি ইন হিলস অফ বাংলাদেশ, 
(পি. এইচ. ভয় জনয লাঁখত অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ণ ) নৃত- 
বিভাগ, ম্যাকাগল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ৯৯৭৯, পঃ--৭। 


শেষ কোথা ৮ 


পাবত্য চট্টগ্রামের ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভা'বে ক্ষ জনগোষ্ঠীসমুহেব সমস্তাকে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে । অর্থনৈতিক কারণেই সমপ্যার 
সি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সরকাব ১৯৭৬ স।লেব জান্ুযাবি মাসে উপ- 
জাতিদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন কবে পার্বত্য টট্টগ্র ম উন্নয়ন বোর্ড । 
বোর্ডের মোট সদশ্ের ষট শতাংশ উপজাতি হলেও মুল নিয়ন্ত্রণ সরকারেব 
ক্যাবিনেট ডিভিশনের হাতে । উন্নয়ন বেড ম্বায়ত্তশ।সিত প্রতিষ্ঠান নয় । অথচ 
এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কাঠামে, ক্ষমতা সাধারণতঃ হয়ে থাকে স্বায়তশাসিত। 
বোর্ডের কাধক্রম সফলভাবে বান্তবাধিত করার জন্তও তা প্রয়েজন। নেতৃস্থানীয় 
উপজাতিদেরকেই বোর্ডের সন্ত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। অথচ 
অর্থনৈতিকভাবে কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উপজাতিদেব কল্যাণ হবে, পেই 
নীতি নির্ধারণ ও নীতি বান্তব।য়ন করাব ব্যাপাবে তাদের ভূঠিক। গৌণ । 
ক্ষমত|ও নিতান্তই সীমিত । নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গু 
তাদের উন্নয়নের ওপর মোহাম্মদ এম. হুক তার গবেষণালক প্রবন্ধ» 
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পার্বত, চট্টগ্রাম ১২৫ 


বোর্ডের সিংহভাগ টাকা মিলিটারি খাতে ও শরণার্ধাঁ পুনর্বাসনের জগ্ঘাই খরচ বরা 
হয়, উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়। উপজ।তিদদের অর্থনীতি 
কৃষি নির্ভর । ব্যাপক শরণার্থী পুনর্বাসনের ফলে জমি হারাতে বাধা হওয়া উপ- 
জাতিরা অর্থনৈতিকভাবে আরও গন্থ হয়ে গিয়েছে। 

এট] সত্য যে, চল্লিশ দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম আর আশির দশকের পার্বত্য 
চট্টগ্রামের মধ্যে ফারাক অনেক । জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতৃত উন্নতি 
ইয়েছে। স্কুল-কলেজ গড়ে উঠছে মহকুমায়, থানায়। অফিস-আদালত খোল! 
হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে । কল-কারখান। স্থাপন করা হচ্ছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে 
ব)পক বৈছ্যাতিকরণ প্রকল্প। বাড়ছে বস্ততা। প্রসারিত হচ্ছে ব্যবস! 
বাণিজ্যের ক্ষেত্র। কিন্ধু সু নীতি প্রণয়ন ও তা কাধকরী করার বাস্তবোচিত 
পদশ্মেপ না থাকার দরুণ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে মমষ্টিগতভাবে উপজাতিদের 
জড়ানো! যায় নি। তাই দেখা যায়, যার্দের আগেও ছিল, এমন মৃষ্টিমের 
উপজাতিদের আয় ও জীবনধারণের মান আরও উ"চুতে উঠে হাওয়া ছাড় জেলায় 
গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মস্থচীর কল্যাণে ঘা! কিছু অঞ্জিত অর্থনৈতিক ফল সাধারণ 
উপজ তিদের ঘরে পৌছে দেওয়া স্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 
চন্দ্রথোনার কর্ণফুলী কাগের কলে মোট ৬,**০ কর্মরত শ্রমিকের মাত্র ৪* জন 
হুল্েন উপজাতি । পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত রেয়ন, ম্যাচ ও সিগারেট 
কারথানাগুলিতেও উপজ।তি শ্রমিকের সংখ্যা একই ধরণের । ১৯৭৮ সালের ১০শে 
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কাপ্তাই বাধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি হয়েছে বিরাট একটি রুত্তি্ন 
সুদ । হূ্দে সরকারি উদচ্চোগে মাছচাষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় 
অধিবাসীরা বাতে মাছ ধরে ও বিক্রী করে নিজেদের শ্বাবলর্থী করে তুলতে পারৈ 
সেইজন্ত সরকার জাল ও মাছ ধরার 'গন্তাষ্ঠ সরষ্জাম; যেন নৌকা, স্ীডবৌট 
ষেনার জঙ্ বিশেষ খণ প্রধ় হাতে নিরেছে। ধিগ্ঠ বাজার তৈরি ধয়া হর্থাদ 
খধাঁধখভাবৈ ৭" শ্রশিয়ান ভেতেরপদৈন্ট ব্যাখের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে টা, 


১২৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


মাছ-শিকারীর1 এক পের মাছ বিক্রি করছেন *৬£ পয়সায়, তা পাইকারী 
বিক্রেতার! বিক্রি করছেন ২ টাকা সের এবং শহ্রাঞ্চলে ত। বিক্তি হচ্ছে সের প্রতি 
১৫ টাকা। কাচামালের বাজারের অবস্থাও তখৈবচ উপজাতি কৃষকরা 
অত্যন্ত নিচু দরে তাদের কৃষি উত্পাদন বিক্রী করতে বাধ্য হন। সরকারি উদ্যোগে 
এই ব্যাপারে যথোচিত ব্যবসা ন! থাকার দরুণ উপজ্জাতি রুষকর! দারুণভ!বে মার 
খাচ্ছেন। 


কখন আবার উপজাতি সমস্যাকে অভিহিত করা হয়েছে সামাজিক সমস্থ 
হিসাবে । উপজাতিদের প্রচলিত প্রথা ও কাঠামে। মতে ঠিন রাজা সমাজের তিন, 
প্রধান পুরুষ । তিন রাজার অধিষ্ঠান দিবস বা পুণ্যাহ. অথবা রাজন্য ভাত! 
বাতে ঠিক ভাবে হয়, তার দ্বিকে নজর দেওয়া । রাজার প্রতি উপজাতিদের 
ছুর্বলত। থাকলেও তা ক্রমশঃ ক্ষয়ে আসছে। তিন র'জাকে যংসামাগ্ত লোক 
দেখানে রাজন্ত ভাতা কিংবা! অধিষ্টান দিবস পালনের জন্য সরকারি অনুষ্ঠান 
কয়েক বছর আগের দৃষ্টিতে আর সাধারণ উপজাতির! দেখছে না। সামাজিক 
সমস্যা বলতে তারা এখন ব্যাপক অর্থে বোঝে । সামাজিক কাঠামো আগের মত 
নেই। ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। উপজাতি সমস্তা৷ বর্তমানে চরম সংকটের মুখোমুখি । 
সেই ক্ষেত্রে তিন রাজার স্থধোগ হৃবিধ! ঘি কিছুটা বাড়ে, তাহলে উপঙ্জাতিদ্দের 
মনে তা কোন আবেদন স্থষ্টি না করারই কথ]। 


উপজাতি সমস্তাকে কোন সময় বল! হয়েছে সাংস্কৃতিক সমন) | সাংস্কৃতিক 
সমস্ত। মেটানোর জগ্ত গঠন করা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড। এই 
বোর্ড প্রায় হারিয়ে যাওয়। উপজাতি গল্প, গান, উপাখ্যান উদ্ধার করে বং আকারে 
প্রকাশের চেষ্টা করছে । বাংল। হরফে মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা ভাষায় সাময়িকী» 
কখনও ব1 বই প্রকাশিত হচ্জে। বল বাহুল্য, সরকারি অনুদানে এই সব কিছু 
সম্ভব হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠা স্বাভাবিক-_-তিন প্রধান উপজাতি 
সম্প্রদায়ের চাকমা, মারমা) ত্রিপুরা--নিজন্ব বর্ণমাল! রয়েছে । কেন সেই হরফে 
সাময়িকী বের করছে না সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড? কেন সংস্কৃতি উন্নয়ন বোর্ড 
নিজন্ব পরিচালনাধীনে উপজাতি হরফের ছাপাখানা খুলছে ন1? চ্ুত্র কয়েকটি- 
উপজাতি সম্প্রদায়েরও নিজন্ব অক্ষর আছে। সেইগুলে! সংরক্ষণের চেষ্টা ফেন. 
কর! হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, উপজাতিদের মনে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য 
সায় আগ্রহ স্থাটি এবং ভান্নের আত্মবিকাশ ও আতিক উন্নয়নে সরকার কতটুকু 
যপীল, সেই বিশ্বাসটুতু জাগানো জন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থুলগুলোতে একটা 


পাত্য চট্টগ্রা্ ১২৭ 


পর্ধার পর্যস্ত উপজাতি ছাত্রদের জন্ত কেন বাধ্যতামুলক উপজাতি ভাষ! গু সাহিভ্/ 
কোর্স এখনও চালু কর। হয় নি? 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অসন্তোষকে কখনও আবার বল! হয়েছে আইন 
শৃুখলার অভাবজনিত অবস্থা । আইন শৃংখলার অবনতি রুখতে পার্বত্য চট্টগ্রাষে 
পাঠানো হয়েছে হ'জার হাজার মিলিটারি, পুলিশ, বি. ডি. আর. | সর্বশেষ 
হিসেব অনুযায়ী পার্বতা চট্টগ্রামে গত প্রায় একদশকে সরকারি ও শাস্তি বাছিনীর 
সদন্ত, সাধারণ উপজাতি ও শরণার্ধী সব মিলিয়ে কয়েক হাজার লোক মিহত, 
হাজারের অধিক উপজাতি জেলবন্দী ও কয়েক হাজার পরিবার গৃহহারা হয়েছে ।৯ 
আইন শংখল৷ অবনতির অজুহাতে সরকার এখনও পার্বত্য টট্টগ্রামকে উপক্রত 
এলাক। হিসেবে চিহ্িত করে মিলিটাবি অপারেশন অব্যাহত রেখেছে । এত 
কিছুর পরও পার্বত্য চট্টথামের সমন্তার কোন স্থরাহা না হওয়ায় এটা প্রমাণিত 
হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত! শুধু আইন শৃখলার সমস্যা নয়। অসন্তোষের 
কারণ আরও গভীরে । 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সন্তষ্ট রাখার নামে শুধু তিন রাজাকে সন্তপষ্ট 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। বুটশ থেকে আজকের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার" 
এই দ্রীডিশন সমানভাবে অনুসরণ করে গেছে এবং করছে। শ্বাধীনতার পর 
বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্তা। সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজ। ত্রিদিব রায়কে 
সম্ম।নে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল | রাজা ত্রিদ্দিব রায়ের মা রাজমাতা 
বিনীতা রায় ও কাকা কুমার কোকনাদক্ষ রায়কে এই উদ্দেশে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নিউইয়র্ক শহরে পাঠানে। হয়েছিল । রাজ জ্রিদিব রায় তখন জাতিসংঘে পাকিস্তানের” 
প্রতিনিধি ছিলেন। তাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘে থাকার 
প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল । কিন্ত রাজা ত্রিবিদ রায় বাংলাদেশ সরকারের এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তখন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আদম 
মালিক। রাজা ত্রিদিব রায় ও আদম মালিক ছিলেন বাক্িগত বন্ধু। আদম 
মালিক রাজা ত্রিদিব রায়কে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে রাজনীতিতে শেষ 
কথা বলতে কিছু নেই। স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শক্রও কেউ নেই। তিনি নিজেও 
পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিত1 করেছিলেন। কিন্ত. 





১। সাইন উইনচেক্টার , বৃনাঁভষ্ট ট্াইব স্লটারড ইন জংগল জেনোলাইড 
1হ্‌ লানাতে টার, লন্ভন, ১৪ অডৌধয, ৯৯৮৪ 
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পাকিস্তানের বন্ধুরা পাকিস্তানের পতন রোধ করতে পারেন নি। বাংলাদেশটি 
একটি বাস্তব সচ্য। রাজনৈতিক কারণে ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকার 
করে নিয়েছে। আদম মালিক নিজেও বাংলাদেশ ঘুরে এসেছিলেন । তাই 
আদম মালিক রাজ! ত্রিদিব রায়কে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি 
বাংলাদেশে ফিরে ধান এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন । রাজ আিদিব রায় 
উর বন্ধুর অন্থরোধ রাখেন নি।+ 

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন মং রাজ! মং প্র টাই চৌধুরী । 
পচাভরে বাকশাল গঠন করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জেলাতে ছুই রাজাকে 
গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যর্দিও গভর্ণর হওয়ার মত যোগ্যতা সাধারণ 
উপগ্গাতিতের মধে অনেকের ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া তার উপদেষ্টা হিসেবে 
রাজমা তা বিনীত। রারকে নিযুক্ত করেছিলেন । পরে গিয়া অবগ্ত ট্রাডিশন ভাঙ্গার 
চেষ্টা করেন। রাজপরিবারের কিছুট। বাইরেব স্ুবিমল দেওয়ানকে একবার 
উপদেষ্ট। এবং অংশৈ প্র চৌধুরীকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। 

প্রেসিডেন্ট জিয়। মুখে শ্বীকার না! করলেও তার কার্ষকলাপে এট] প্রমাণিত 
হয়ে গিয়েছিল ষে, পার্বত্য চট্রগ্রামের সমস্যা তিমি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা 
করতে চান। তাই তিনি আশির গোডার দিকে গঠন করিণেছিলেন ট্রাইবাল 
কনভেনশন । তিন সার্কেলের তিন রাজ! এবং চারু বিকাশ চাকমা, শান্তিময় 
দেওয়ানেব মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও এই ট্রাইবাল কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন । 
তৎকালীন মন্ত্রী অংশৈ প্রু চৌধুরীও ছিলেন কনভেনশনের অন্যতম সদস্য। 
শাস্তি বাহিনীর বিকল্প হিসেবে সরকার উ্াইবাল কনভেনশনকে পেতে চেয়েছিল । 
কনভেনশনের কোন স্বাধীন মতা! ছিল ন।| চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও. সি. 
মেজর জেনারেল মঞ্চুরের নির্দেখ মতই কনভেনশন চলত। সামরিক সরকারের 
স্থবিধামাফিক চলতে গিয়ে কনভেনশন স|মগ্রিকভাবে উপজাতি জনগণের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ত। সত্বেও, কনভেনণন গঠিত হবার তিন মাপ 
পর কনভেনখনের সাধারণ সম্পাদক চাঁঞ্ বিকাশ চাকম। পার্বত্য চট্টগ্রষষে হ্বাভাবিক 
'অবস্থ। ফিরিয়ে আনতে ও উপগ্াতি স্বার্থ রক্ষর জ? নুর হিসেবে চারটি দাবি 
পেশ করেন। 

এক, একজন চীক কমিণনারকে প্রশাননিক প্রধান করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তণাসন 


১। রাজমাতা বিনীতা' রায়, জেধকের সঙ্গে জাকাতকার,: রাঙামাটি। ১০৭৩ 
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গ্রবর্তন। পদাধিকার বলে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি. ও, সি."ই হবেন চীফ 
কমিশনার | ছুই, চীফ কমিশনারের নিয়ত্রণাধীনে একটি উপজাতি এস্্রালয় 
“গঠন। তিন, উপজাতি সম্পফিত রিপোর্ট সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিকট দাখিল 
ও অন্যান্ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দায়িত্বভার পালন করার জন্য পৃথক একটি সচিবালয় 
প্লাপন | চার, নির্বাচিত ষাট জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক 
পরিষদের কাজে দায়বদ্ধ এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থ' প্রবর্তন । 

দ্াবিগুলে। নিয়ে কনভেনশনের নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রাথমিক 
আলোচনা শুকও করেছিলেন। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতার্দের অনুরোধে 
প্রেসিডেন্ট জিয়। শাস্তি বাহিনীর নেতার্দের সঙ্গেও আলোচনার হ্বত্রপাত 
করেছিলেন । কিন্তু তার আবশ্শিক মৃত্যুর পর সব উদ্যোগ ভেস্তে যায়। 

উপজাতি জনগণের একটা অংশ এবং কিছু নেতার জাতীয় পর্যায়ে নেওয়। 
কোন পদক্ষেপেব প্রতি চরম অবিশ্বাস কোন ক্ষেত্রে চরম বৈরিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের 
সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে । জাতীয় দলে থেকে জাতীয় পর্যায়ে যে 
অনেক কিছু কর! যায়, তার প্রমাণ জাসদের প্রাক্তন সংসদ সদস্য উপেন্দ্রলাল 
চাকমার প্রশংসনীয় ভূমিকা । জাতীয় সংসদে, সংসদের বাইরে দেশের বিডির 
স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি অত্যচারের কথ! যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন, 
মিলিটারি অত্যাচারে ছুঃস্থ উপজাতিদের পাশে যে সাহস নিয়ে াড়িয়েছিলেন 
এবং উপজাতিদের ন্যায্য অধিকারের কথা ঘে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি বলেছেন, তার 
মুল্য মানবেন্্র নারায়ণ লারমার এঁতিহাসিক ভূমিকার চাইতে বেশী না হলেও 
নিশ্চিতভাবে কম নয় । 

পার্বত্য চট্টগ্রথমের সমস্য! নিবসনে উপজাতিদের বর্তমান চারটি মুল দাবি হুল-_ 
এক, শরণার্থাঁ পুনর্বাসন বন্ধ করা । ছুই, পুনর্বাসিত শরণার্থাদের ফিরিয়ে নেওয়া! । 
তিন, উপজাতিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া | চার, ডিষ্রিকট অটোনমি বা আঞ্চলিক 
স্বায়তশাসন | পৃথিবীর সব দেশেই, এমন কি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও উপজাতিরা 
নিজেদের শ্বাতস্থা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট রক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ 
অধিকার ভোগ করে। সেদিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কতকগুলি 
বিশেষ অধিকার থাকা উচিত। 

যে কোন দেশের ক্ষুত্র জাতিসতাসমূহের মনে বিশ্বাস ও সংহতির বীজ ₹ৃুদতে 
প্রয়োজন সু জাতীয় নীতি। গু জাতীদ্ঘ নীতির অভাবে জামেিকাঁর রেড 

' ইত্ডিয়ানর! নিজ ভূমি ধেঞ্চেবিভাঁড়িত এধং বিলুপ্ত প্রায়! অন্র্ষিকে সোর্িত 
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ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কাঠামে। ও জাতীয় নীতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি ও জাতিসতা৷ হ্বতন্ত্র অথচ বহর মাঝে এঁক্য ও সংহতির ধার। 
নিয়ে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে সেভিয়েত ইউনিয়নে পনেরটি ইউনিয়ন 
রিপাবলিক, কুড়িটি হ্থায়ত্বশাসিত রিপাবলিক, আটটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং 
দশটি ম্থায়তরশ/সিত এলাকা! রয়েছে । এই ব্যবস্থায় প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আলাদা 
ক্ষুদ্র জনগোষীর জন্য দেওয়। হয়েছে আলাদ। স্বায়ত্ুশাসিত এলাকা । এতে ক্ষুদ্র 
জাতিসতাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনের বিকাশ ঘটছে নিজন্ব ধারায় । 
. বাংলায় বোকার প্রতিশব্ব হিসেবে “উজবুক' কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । 'উজবুক” 
শব্দটি এসেছে উজবেগ থেকে । সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উজবেকিস্তান 
আর জারের আমলের উজবেকিস্তানের ফারাক আকাশ পাতাল । তখনকার 
উজবেকিস্তানের লোকের এত অনুন্নত ও দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল যে, 
বাইরের লোকের! তার্দের বোক। বরত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুষ্ঠ জাতীয় 
নীতির ফলে উজবেকর। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়তশাসনের দাবির প্রশ্নটি 
সেই আলোকে বিবেচিত হতে পারে । 

দশের বৃদ্ধিজীবী সমাজসেবী ও বিরোধী দলগুলে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
উপজাতি সমস্যা সমাধানে আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে, এটা শিশ্চয়ই উপজাতি 
জনগণ কামনা করে। কারণ এই সমস্যা শুধু সরকারের কিঘ্ব! উপজাতিদের 
নয়। এই জমস্য। জাতীয় সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার উত্তরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের ব্রিপুরা 
রাজ্য, উত্তর-পূর্বে মিজোরাম এবং পূর্বে বার্ধার আরাকান অঞ্চল । এই সব 
অঞ্চল ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র তৎপরতা দানা! বেধে উঠেছে । ঘোল৷ জলে 
মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক চক্র ও২ পেতে রয়েছে এই সব অঞ্চলে 
মাধিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংস্থার উনআশির একুশে জুনের 
এক ঘোষণায় জান! যায়, সেই দেশের হুরাষ্ট্র মন্ত্রকের ( স্টেট ডিপার্টমেন্ট ) মতে 
প্রজেক্ট ব্রক্মপুত্র' নামে একটি প্রকল্প নিয়ে ভারতে কাজ চালিয়েছিল এই সংস্থা । 
উদ্দেশ্ত, ভারতের বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি আলা 
রা গঠন করা যায় কিনা, তার জন্ত জনমত যাচাই করা। তারও আগে, 
ছেযাটর সাতই ডিসেম্বরের এজেলিয়। ইপ্টার্তাখনাল তে প্রেনস ( ইণ্টারভাশনাল 
প্রেম সাতিস )-র এক রিপোর্টে জান! ধায়, মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উত্তর 
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পূর্বাচল ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার হড়যন্্ 
করেছিল। এখনও দেখা যায়, বিদেশের কোন পত্রিক। ব? বইয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 
বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখানে! হয়েছে । মানচিত্র অন্ধনে দৈবাৎ 
জনিত ক্রট বলে বাংলাদেশকে ঘিরে পাশ্চাত্য কিছু দেশের ছুরভিসন্ধি উড়িয়ে 
দেওয়! যায় না। এই দুরভিসদ্ধির উদ্দেশ্য একটাই, উপমহাদেশের শাস্তি, 
স্থিতিশীলতা! নষ্ট করে দিয়ে উন্নয়ন ব্যাহত করা । বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহাধ্য 
সংস্থার মাধ্যমেই সাধারণত এই ধরণের ষড়যন্ত্র পেকে ওঠে । পার্বতা টট্টগ্রামে 
বর্তমানে অনেকগুলো সাহায্য সংস্থ। বিভিন্ন প্রকয্প নিয়ে কাজ করছে। মিলিটারি 
সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়েই এই সব সংস্থার পার্বত্য টট্গ্রামে আগমন 
ঘটেছে। এই সব সংস্থার কাজ প্রধানত ছিবিধ। এক, রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
আদর্শ গ্রাম, কৃষি ও পশুপালন খামার গড়ে তুলতে সরকারকে সাহাধা কর]1। 
ছুই, সরকারের অগোচরে গোপনে সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের উদ্ষিয়ে 
দেওয়া । প্রকল্পের পচানব্বই শতাংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর অনেক সংস্থা, 
সরকারের নেওয়া! প্রকল্প উপজাতিদের ভাগ্যোর্নয়নে সাহাধ্য করছে না, এই 
অভিষোগ তোলে এবং উপজাতিদের নিদারুণ ছুর্দশায় কুমিরের কান্না কেঁদে, 
প্রকল্প অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এতে সাপও মরছে, লাঠিও ভাঙছে ন1। 
সংস্থাগুলে। ষে দেশগুলোর, সেই সব দেশে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 
ৃমৃর্ অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য নানা ধরণের মানবাধিকার সংক্রান্ত 
সংগঠন গড়ে উঠছে। 

পার্বত্য চট্টগ্রামে আস্তর্জাতিক বড়যন্ত্ দ্ান। বেধে ওঠার প্রধান কারণ তেল। 
তেলের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন কয়েকটি বিদেশি 
সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক জরীপ চালিয়েছে । এই 
জেলার তেল পাওয়ার সম্ভাবন। খুবই উজ্জরনন বলে জরীপের রিপোর্টে উল্লেখ বরা 
হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি সিসমো- 
গ্রাফিক সারতে লিঃ, ফরাসী কোম্পানি জেনারেল জিওপিজিকস বর্তমানে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমশ্ঠাকে আধিক ও সামাজিকগত ব্যবস্থাদির 
ঘারা সমাধানের যে পর্যায় ছিল, পেট! অনেকর্দিন আগেই পেরিয়ে গেছে। 
দ্বীর্ঘদিনের উদ্বাসীনতা ও বিভিন্ন সময় বিডি সরকারের মুল্যায়ণ ও ভূল পদক্ষেপে 
আজ এই সমন্া শুধু রাজনৈতিক নব, এমন একটি মানলিক পর্যায়েও গিয়ে 
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পৌছেছে, যার সমাধান কোন রাজনৈতিক চমক স্বষ্টির ঘার৷ সম্ভব নয়। হূর্ভাগ্য- 
জনক হলেও একথ! সত্য যে, সরকার ঘদ্দি আজ কোন ইতিবাচক ব্যবস্থাও গ্রহণ 
করে তাহলেও এই পর্যায়ে তার কোন স্থৃফলই পাওয়া ধাবে না। কারণ সরকারি 
কোন বদবস্থাকেই উপজাতিরা আর আমল দিতে চায় না। ক্ষতের আসল 
উপশম ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়নি । তাই উপজাতিদের জন্য সু জাতীয় নীতি 
প্রণয়নে সরকার বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি ও উপজাতি নেতৃবৃন্দের সমান 
ভূমিকা থাকা উচিত। ব্রিপক্ষীয় বৈঠকে সর্বন্মতিক্রমে গৃহীত নীতি অন্সারেই 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপঙ্গাতি সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব। নিরাপদ আচরণ 
বিধির প্রতিশ্রতি দিয়ে শাস্তি বাহিনীর উ ভয় গোঠির সঙ্গে সমস্তা ও সমাধান নিলে 
অধিলঘ্বে সরকারের থে।লামেল। ও সরাসরি আলোচনার স্ুত্রপাত করা দরকার । 

আশার কথা, দ্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের কোন সরকার 
যা বলেননি, ত। বলিষ্ঠভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেনারেল এরশাদ । 
সরকারের দায়িত্বভার হাতে নেবার পর তিরাশির তেপরা অক্টোবর খাগড়াছড়ি, 
বান্দরবন ও রাঙামা'টতে অনুষ্ঠিত পৃধক পৃধক এলাকায় তিনি ঘোষণা করেছেন 
যে, উপজাতিদের শ্বার্থরক্ষা ও বিকাশ লাধণে উপযোগী হবে এমন এক ট “হিল ট্রাক্টদ 
মান্ুয়েল প্রণয়ন ও তার যথাধত প্রয়োগ কর হবে। উপজাতি নেতৃবৃন্দ 
ও শান্তি বহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা সমসা। কিভাবে নিরসন করা যায়, 
তা নিয়ে অলোচনায় বসার ইর্গিতও তিনি দিয়েছেন । 

দেশে গণতান্ত্রিক সরকার স্থুপ্রতিঠিত হলে তবে সুষ্ঠ জাতীয় নীতি প্রণয়ন 
সম্ভব । সামরিক শাসনের অবসান করতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে রাজপবে 
নেমেছে দেশের সব কটি বিরোধী দল । জেনারেল এরশাদও বলেছেন, গণতান্ত্রিক 
পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। উপজাতি নেতারাও এই আন্দোলনে শরিক 
হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপক্গাতি সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া 
ত্বরান্বিত করতে পারেন। সচেতন উপজাতির একটা অংশ মনে করেন শুধুমাত্র 
সরকারের কাছে ম্মারক্পিপি পেশের মাধামে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি 
সমহ্/। সমাধানের শুত্র খৃ'জে পাওয়া যাবে না । উপজাতি সমস্ার প্রতি দেশের 
সর্বশ্রেণীর মানুষের আগ্রহ স্ৃত্তি ও বাস্তবান্থগ সমাধানে তাদের উদ্যোগ ও 
সমর্থন আদায় করা সম্ভব হালে, পাঁত্য চট্টগ্রামের মংকট নিরসনের রাস্তা 
তৈরি হতে পারে। কিন্ত ছুঃখ্জনক হলেও সত্যি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের 
সভি/কারভাবে কি ঘটছের কেনই বা. উপজাতি অনম্োষ, উপজাতিদ্রেই বা 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৩৩ 


দ্াবিদবাওয়া কি, তা দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেন না| সরকারি একপেশে 
ভাষ্য থেকে তার। ঘ৷ জানতে পারেন, তা থেকে উপজাতি সমসা! সঠিকভাবে 
বোঝা শঙ্ত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, সরকারি অপপ্রচারের 
ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে যে, 
অধিকাংণ উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশের বৃহৎ জন্গোষঠী বিদ্বেধী। এই ভূল 
ধারণার অবপান করতে দরকার উপজাতিদের ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং সদর্থক 
জাতীয় জীবনে নিজেদের সার্থক ভূমিকা খুজে নেওয়]। রাষ্ট্র হিসেবে 
বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অঙ্ধুপ্ন থাক ও আর্-সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা 
প্রতিষ্ঠিত হওত্ার ওপব অনেকাংশে নিরত্শীল উপজাতিদের সমস্যার সমাধান। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সপ্প্রদায়সমূহ 
সঠিক নেতৃত্বের শৃন্ততার তৃগছে। তবে ভাপা, কোন সন্প্রনায় বা জাতি 
দীর্ঘদিন নেতৃত্ববিহীন থাকে নি। এঁতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই নেতৃহ্ের 
সথষ্ট হয়| উপজাতিদের অনেকে আশ! পোষণ করেন ষে, পাবত্য টট্টগ্রামেও 
প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার বেশ কিছু ছাত্র ও তরুণ উপজাতি নেতা ধীরে 
ধীরে উঠে আসছেন। এই ধরণের কিছু ছাত্রনেতা সংঘঠিত হয়ে গঠন 
করেছেন “ঢাকা ট্রাইবাল স্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, | পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি 
সমস্তার সঠিক চিত্র দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে নিষ্ঠা, সতত ও 
আস্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করছে এই সংগঠন, সংগঠনের প্রচার পত্র, সাময়িকী 
ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখ! বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধামে। ঢাকা ট্রাইবাল 
স্টডেন্ট ইউনিয়ন গড়ার পেছনে অবদান রেখেছেন সম্ভাবনাময় অনেক ছাত্রনেতা । 
তাদের মধ্যে উল্লেখষোগ্যর। হলেন দীপেন দেওয়ান, উৎপল দেওয়ান, কল্যাণ 
মিত্র চাকমা, রূপক খীমা, মং তিং ৫, অন্থপম চাকমা, কণিকা চাকমা, 
বৃদ্ধি বাহাছুর' ও কৃলোতম চাকমা । উপজাতিদের একটা অংশ ঢাক ট্রাইবাল 
স্টুডেন্ট ইউনিয়নের কার্যকলাপ আশা ও আগ্রহ নিনে পর্যবেক্ষণ করছেন। 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পনের দলীদ্ব এ্রক্যজোটটের 
নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ রাজনৈতিক সফরে খাগড়াছড়ি ষেতে চেয়েছিলেন । 
সরকারি বিধিনিষেধের ফলে জনসভায় বক্তব্য রাখা দূরের কথা, তিনি জেলায়ও 
কোন রাজনৈতিক ভংপরতা চালাতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন, দেশে রাজ- 
নৈতিক সভাসমিতি নিষেধ নয়। তাহলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন এই কড়াকড়ি 
নি্ণ ? পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ত কেন আলাদা আইন? সারা দেশের 
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সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অমিল কোথায়? তাহলে, শাস্তি বাহিনীর উগ্রপন্থী 
অংশের দাবি, পার্বত্য উট্টগ্রাম বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড নয়__খ্যানেক্স, কী 
সত্যি? পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসভা! ও রাজনৈতিক তৎপরত। নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে 
বিরোধী দলগুলোর সরকারের নিকট কড়! প্রতিবাদ জানানে। উচিত । জান! 
উচিত কেন এই বৈষম্য? দেশের রাজনৈতিক হাওয়! এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের 
ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত ক্ষুদ্র জনগোঠী সমূহকে তাদের ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার 
গ্যারা্টি দিয়ে জাতীয় মৃলস্রোতের ভাবধারার সঙ্গে মেলানোর পক্ষে অনুকূল । 
পনের ও সাত দলীয় একজোট উপজাতি ইস্থ্যর ওপর পরিষ্কার বক্তব্য ও 
সঠিক পরক্ষেপ নিলে পার্বত্য চট্টগ্রমের উপঞ্রাতি সমন্ত। সমাধানের সুদূর প্রসারী 
সম্ভাবনার ছার ধূলে যেতে পারে। 

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ইতিহাসের দায়। সেই দায়-দায়িত্ব পালনের ভার 
রাজনৈতিক পরম্পরাগতভাবে বুটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাতে এসেছে। 
ইতিহাসের এই দ্বায় নুঠ্ভাবে মিটিয়ে ফেলতে বা পালনে এলোমেলে৷ বা 
গোজামিল নীতি অনুসরণের অবকাশ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক 
বুদ্ধিজীবী মনে করেন ঘে, উপজাতি সম্পফ্িত সব দায়-দায়িত্ব সরকার ছেড়ে 
দিয়েছে কয়েকজন আমলার হাতে । বাংলাদেশের প্রথম সরকার থেকে আজ 
অবধি কোন সরকারেরই উপজাতি সমস্ত দেখাশোনা! করার জন্য র'জনৈতিক 
কমিটি নেই। তাদের মতে, রাজনৈতিক কমিটি যর্দি গঠিত হত, তাহলে 
আমলাতস্ত্ের স্বেন্ছাচারিতার কারণে 'জটিল থেকে জটিলতর হতে হুতে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের উপজাতি সমন্তা বর্তমানের সঙ্কটরূপে ধারণ করত না। 

রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোকাবেলা রাজনৈতিক চমক নয়, রাজনৈতিক 
ভাবেই হওয়ণ প্রয়োজন । মূল সমন্তা! এড়িয়ে ও জিইয়ে রাখলে কোন সমস্যার 
বস্তব সমাধান সম্ভব নয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি 
সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অনতিবিলদ্বে রাজনৈতিক পাদক্ষেপ নেওয়৷ দরকার । 
কারণ অস্ত্র সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ন|। 


বাংননাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ণ কমিটির 
নিকট 
গার্বত্য-টট্টগ্রামের জমগণর শাসনতাত্ত্রিক অধিকার দাবীর 


আবেদন প্র 


গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতস্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতাস্ত্রিক 
অধিকার ঃযাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধিদল গত 
১৫ই ফেব্রুনারী, ১৯৭২ ইংরেজী তারিখে গণ প্র্জাতত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট একটি ম্মারকলিপি প্রদান করেন। আমর! পার্বত্য উট্টগ্রামের জনগণ 
এই ম্মরকলিপিধানি মনে প্রাণে সমর্থন করি এবং গণ প্রজাতস্ত্রী বাংলাদেশের 
ভাবী শাসনতন্ত্রে “নবজীবনের প্রতীক্ষায়” রয়েছি । 

স্মারকলিপিতে নিয়লিখিত ““চারিটি বিষ” উত্থাপন করা হয়েছে £ 

*১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি শ্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি 
নিজম্ব আইন পরিষদ? থাকবে। 

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার লংরক্ষণের জন্য “১৯০০ সালের পার্বত্য 
চট্টগ্রাম শাসনবিধির” সায় অন্থরূপ সংবিধি ব্যবস্থা! শাসনতস্ত্রে থাকবে। 

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে। 

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতাহ্িক সংশোধন বা 
সপরিবর্তন ধেন ন। হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা! শাসনতন্্রে থাকবে ।” 

শ্বারকলিপিতে বর্ধিত “চারিটি বিষয়” ঘে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী, তজ্জন্ত 
আমর1 আমাদের সামর্ধ্য অন্যায়ী আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি। এক কথায় 
বলতে গেলে “চাত্রিটি বিষয়” হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় 
খ্আন্তিত্বের চাবিকাঠি নিজছ্থ আইন পরিধা? সহ একটি শ্থায়স্ব শাসিত অঞলে 
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পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমার্দের দাবী উবাপন করেছি। 
বছরকে বছর ধরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ আমলের দ্দিন থেকে ১৯৭১ সালে 
পাকিস্তানের ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর! খুবই ছুধিষহ 
জীবন যাপন করেছি; যার ফলে আমার্দের মেক্দও ভেঙ্গে গেছে এবং আমাদের 
জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়েছে । পাবত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল 
€(8%০15060 4168 )। কিন্ত ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যদিও পার্বত্য 
চট্টগ্রাম বাংলাদেশ “উপজাতীয় জনগণের আবসভূমি” হিসেবে শ্বীরৃত হয়েছিল 
তথাপি বাস্তবে ইহ] মিথ্যা এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রমকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে রাখার 
জন্য শাসনের সুবিধার্থে আইন প্রয়োগের জন্তে ১৯** সালে ব্রিটিশ সরকার 
«১৯০* সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” ঘোষধণ] করেন । এই শাসনবিধি 
পুরোপুরি ক্রটিপূর্ণ। এই শাসনবিধি একটি অগণতান্ত্রিক শাসনবিধি। এই 
শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বেরে কোন বিধি ব্যবস্থা 
গৃহীত হয়নি । বাংলাদেশের গতর্ণরের হাতে সকল ক্ষমতা ন্ততস্ত করা হয়েছে 
এই শাসনবিধি বারা । গভর্ণর খুবই ক্ষমতাশ।লী। তিনিযে কোন সময়ে যখন 
মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশাসন ও শাস্তির পক্ষে ইহা প্রয়োজন, উপযোগী 
এবং উপযুক্ত, তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন প্রয়োগ কবেন, নতুন রুলস ও 
রেগুলেশন বাতিল করেন। তিনি এতোই শক্তিশালী যে স্বেচ্ছামূলকভ'বে তিনি 
অনেক কিছু করতে পারেন। তিনি কোনও আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি 
হতে বাধ্য নন। গভর্ণর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ । গভর্ণর 
আইন প্রণয়ন করেন এবং তার জেল! প্রশাসন ইহ! কার্যকরী করেন। ফলে 
পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা! অর্থহীন হয়ে পড়ে। 
সর্বক্ষেত্রে আগের মতে পার্বত্য চট্টগামের জনগণ পিছিয়ে পড়ে থাকলে] । 

ব্রিটিশ সরকার আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জনগণের 
কণ্ঠ স্তৰ করে দেবার জন্ক ব্রিটিশ সরকার একটি অদ্ভুত অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 
পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করে। জনগণ গভর্ণর ও তার প্রশাসনের দয়ার উপর' 
নির্ভর করে বাস করতে থাকে । পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে ব্রিটিশ 
সরকার বাইরের মাহুষকে প্রশাসন বিভাগে নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, 
কার্য; চালিয়ে ধাবার ব্যবস্থ| করে এবং এইভাবে কালক্রমে বহিরাগতদের প্রভাব 


পার্বত্য চট্টগ্রা- ১৩৭" 


জেল! প্রশাসনে প্রাধান্য লাভ কর়ে। ব্যবনা-বাণ্জ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ বাজার, 
নী বন্দর প্রভৃতি সমস্ত বাবসান্ী কেন্দ্র সমূহ বহিরাগতদের হাতে চলে যায়। 
এইরূপে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য টট্রগ্রামের জনগণ জেলা প্রশালন থেকে চ্যুত 
হয় এবং দূরে সরে পড়ে থাকতে বাধা হয়, অর্থনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
জনগণ বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয় । 

ব্রিটিশ সরকারের গ্ায় পাকিস্তান সরকারও পরবত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য 
জনগণকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য 
এগিয়ে আসেননি । বরঞ্চ পক্ষান্তরে শ্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য 
চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দিবার পথ প্রশস্ত 
করে দেয়। অন্যায় অবিচার সমগ্র জেলায় চরম নৈরাশ্ট ও ভীতির রাজত্ব 
স্থট্টি করে। কাপ্তাই বাধের ফলে ৯» হাজার * শত ৭৭ জন মানুষ ১৯৬, সালে 
গৃহহারা, জমি হারা হয়ে যায়। সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের 
কোনও ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেনি। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পাবত্য 
চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই না করে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের 
পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে ঘুচিয়ে দ্রিবার জন্য পাকিস্তান জাতীক্ 
পরিষদে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। ন্বৈরাচারী 
পাবিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য 
চট্টগ্রামের জনগণ প্রতিবাদ করতে পারেনি ৷ সুতরাং শেষ পর্যস্ত অনন্তোপায় হয়ে 
জন্মভূমি চিরতরে ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ১৯৬৪ সালে ভারতে, 
আশ্রয় পাবার আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়। 

বেআইনী অনুপ্রবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহ ভাবে বুদ্ধি পায়। ১৯৪, 
সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৯৪"৪ ৭9. 
অমুসলমান ২'৫৯% এবং মুসলমান ২৯৪৭০ । মুসলমান ও অম্ুসলমান জনসংখ্যার 
কিছু অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম বাঠিন্দা আর বাদবাকী অংশ ছিল 
বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ | কিন্তু গত চব্বিশ বছরে, 
বহ্রাগতের সংখ্যা অসম্ভবরকম ভাবে বেড়ে যায়। পার্বত্য টট্টগ্রামের জনগণ 
বারবার পাকিস্তান সন্বকারকে এই বেআইনী অস্ধপ্রবেশ বন্ধ করে দিবার জঞ্ 
অন্যরা জাপন করে। বহিয়াগতদের ছারা বেইআইনী জমি বদ্দোবস্তী ও. 
বেআইনী জমি বেনখল তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। “১০০ পালের পার্বত্য চট্টগ্রাম 
শালজবিষি” জুয়ানে গাবত্য চট্টগ্রামে কোনও রকঙ্গের বন্দোন্ত্তী বহিরাগতদের জন 


১৩৮ পার্বত্য টট্টগ্রা্ 


নিষিদ্ধ করে দেওয়া! হয়েছে । কিন্তু গভর্নর এবং তার আজ্েগা প্রশাসন এই 
শাসনবিধিকে কার্ধকরী করেনি। পক্ষান্তরে গভর্ণর এবং তার জেলা প্রশামন 
বহিরাগতদেরকে বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখলের পথ নীরবে 
খুলে দেয় । “১৯০৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” বেআইনী অন্রপ্রবেশ 
বন্ধ করতে পারেনি, পারেনি বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল 
বন্ধ করে দিতে । এই শাসনবিধি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের 
সত্তা জনগণের যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকার অবস্থার কোনও পরিবর্তন এনে 
দিতে পারেনি। কালক্রমে এই পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামের 
জনগণের নিকট অভিশাপ হয়ে ধাড়ায়। 

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃবক শাসিত অঞ্চলের সত ঘথেষ্ 
নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে 
দিতে পারেনি । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা! ব/তীত পার্বত্য চট্টগ্রমের জনগণের জাতীয় 
অস্তিত্ব সংরক্ষণ কর যাবে না। এই জন্তই আমরা “চারিটি বিষয়» উত্বাপন 
করে নিজদ্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তুলে 
ধরেছি। সুতরাং 

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পাবভা 
চট্টগ্রামকে পেতে চাই । 

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এরকম শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই। ৃ 

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসন ব্যবস্থা 
'আমর। পেতে চাই। 

ঘ) আমাদের জমি হ্বত্ব_ছুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতঙ্গ জমির 
শ্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই। 

ও) বাংলাদেশের অন্যান্ত অঞ্চল হতে এসে পাবত্য চ্টগ্রমে যেন কেহু 
বসতি স্থাপন করতে ন! পারে তজ্জন্ত শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই । 

আমাদের দাবী স্তায় সঙ্গত দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা! একটি অবহেলিত 
শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমর! পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পাবত্য 
চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক খায়ত্ব শাসিত 
খঞলে বাস্তবে পেতে চাই। 

ভারত তার বিডির জাতিনমূছের সমান সনাধান কহেছে। ভায়তের 


পার্বত্য চট্টগ্রাথ ১৩৯ 


জাতিপমুহ-_বড় বা ছোট সকলে শাসনতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে। ভারতের 
জাতিনমৃহ ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য পর্যায়ের মর্ধাদার অধিকারী 
হতে চলেছে । সোঙিয়েট ইউনিয়নও তার জাতিসমুহের সমস্যার সমাধান 
করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সকল জাতিসমুহকে শাসনতান্ত্রিক মর্ধাদা 
€দিয়েছে এবং গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্বশানিত 
রিপান্লিক, স্থায়ত্বশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় অঞ্চলে বিভক্ত করে জাতিসমূহের 
সমস্যার সমাধান করেছে । 

পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। গত চব্বিশ 
বছর আমরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। রাজকৈতিক, 
অর্থনৈতিক, শিক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে 
পড়ে রয়েছি। এখনও আমাদের পার্ধত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্ধ 
নগ্ন পরিবেশে বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ অ'দিম যুগের 
পরিবেশে বাস করছে । 

এখন নিপীড়নকারী, ্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই। 
আমরা ন্বরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্বরকষের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে 
মুক্ত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। উপনিবেশিক শ!সনের 
জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ চারিটি 
মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে উদ্দে' তুলে ধরে 
উজ্জল ভবিস্তত নিয়ে সামনের দ্রিকে এগিয়ে চলেছে । আমর! পার্বত্য 
চট্ট গ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্ত মংশের ভাই বোনদের সাথে একধোগে 
এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য টট্টগ্রমের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগাস্তের জনগণতান্ত্রিক 
শাসন বাবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে 
পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অণ্ভিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন । 
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মুত 

১। অগগবংশ মহাথের__স্টপ জেনসাইভ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, 
কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮১ । 

২। অগগবংশ মহাথের, মাই আপীল টু দ্দি ইউনাইটেড নেশনস,, ওয়াফিং 
গ্রপ অন ইস্ডিজেনাস পপুলেশনস, জেনিভা, ১ল। আগষ্ট, ১০৮৪ । 

৩। অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, 
শঙ্খ প্রকখন, ১৯৭৩ | 

ও। অমৃত খাজার পত্রিকা, ট্রাইবেল ম্যাসাকর ইন চিটাগাং, ১১ই জুলাই, 
১৯৮১, কলকাতা । 

€ | অষ্ট্রেলিয়া সরকারেব চিঠি, ১*ই ডিসেম্বর ১৯৮০ । 

১। আবুল মনন্থুর আহমেদ, আমার দেখ। রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, 
নজরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা । 

৭। আতিকুল আলম, বাংলাদেশ শ্যুট অন সাইট বিল, দি গাডিয়ান, 
২৮শে জাচুয়ারী, ১৯৮১, লগুন । | | 

৮। আনন; বাজার পত্রিকা, চট্টগ্রামে উপজাতি হত্যা, ১১ই জুলাই, 
১৯৮১১ কলকাতা । 

৯। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ হাজার চাকমা মিজোরামে ঢুকেছে, 
৪51 ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০, কলকাতা । 

১*। আলমুট মে, দি ইকনমি অব শ্শিফটিং কালটিভেদন ইন বাংলাদেশ, 
মাইমেও পেপার, বালিন, এফ. আর. জি., ১৯৭৮। 

১১। এ্যালানঃক্যার্ষেল জনসন, মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন, লগ্ডন। , 

১২। এ.জএল. খাতিব, হু কিলড মবজিব, বিকাশ পাবলিশিং, নয়। দিল্লী, 
১৯৮৩ | 

১৩। খ্যাণ্টনি ম্যাসকারেন্স, রেপ অফ, বাংলাদেশ, বিকাশ পাবলিশিং, 
দিল্লী, ১৯৭১। 


১৬৪ পাবত্য চট্টগ্রাম 


১৪। এামনেষ্টি ইণ্টারন্থাশানাল রিপোর্ট, বাংলাদেশ, রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট 
ইন দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস এণ্ড এামনেষ্ট ইন্টারন্তাশনাল কনসার্ণ, 5ঠা নভেম্বর, 
১৯৮০ | 

১৯৫। এ. কে. দেওয়ান, ক্লাশ এণ্ড এখনিসিটি ইন দি হিলস অফ, 
বাংলাদেশ, নৃততব্ব বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্ঠালয়, কানাডা, ১৯৭০ । 

১৬। এ্যা্টিল্লেভারি সোসাইটির ইউনাইটেড নেশনস, ওয়ার্ধিং গ্রপ অন 
. ইণ্ডিজেনাস পপুলেশনস-এর উপর রিপোর্ট, ১ল। আগষ্ট, ১৯৮৪, লগ্ুন । 

১৭। বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকম। জাতির ইতিবৃত্ত, প্রকাশক বালিশংকর 
দেওয়ান, নিউ রাঙামাটি, ১৯৬৯ । 

১৮। বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট নোটিফিকেশন নং ১২৩ পি. পি.১ ১ল| মে, ১৯*০। 

১৯। বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন, ১৮৮৯১ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ । 

২০। বিমল কে. পাল, দি কাঞ্তাই হাইড্রো৷ ইলেকটিক ডাণ্ম, ইটস 
ইপ্য/কট অন দি ট্রাইবেল পিপল অফ. দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস,, ভূগোল 
বিতাগ, মানিটাবা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ১৯৮০ । 

২১। ব্রায়ান এ্াঁডপ, থাউজ্যাগুস ট্র্যাপড ইন বাংলাদেশ টেরর, দি 
অবজারভার, লগ্ডন ২০শে অগা, ১৯৭৮। 

২২। ব্রায়ান এাডস, ম্যাসাকর ফিয়ারড ইন বাংলাদেশ, দি অবজারভার, 
লগুন, ১৫ই মার্চ, ১৯৮১। 

২৩। বাংলাদেশ পিপলস, ডেমক্ল্যাটিক মুভমেপ্ট, লগ্ন, একটি রিপোর্ট, 
১৮৮১। 

২৪। বাংলার্দেশ পিপলস, ডেমক্র্যাটিক মুভমেপ্ট, প্লানড এখনোসাইড অফ, 
মাইনরিটিস ইন চিটাগাং হিল উ্যাকটস, লগ্ুন, ১৯৮১। 

২৫। বৃডিডস্ট মাইনরিটি প্রটেকশন কমিটি, ন্মারকপত্র, বনমালিপুর, 
আগরতলা, ১৮ই জুলাই ১৯৭৯। 

২৬। বি. কে, জোসী, টেরর, কেন্পেন ইন চিটাগাং দি টাইমস, অফ 
ইত্ডিয়া, দিল্লী, ১লা এপ্রিল, ১৯৮০ । 

২৭। ব্যাংকক পোষ্ট, টেনসন হাই এজ রিফিউজিস ফ্লি ফ্রম বাংলাদেশ, 
৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ । 

২৮। বি. আহমেদ, চিটাগাং হিল ট্রযাকটস, ইনেপট হ্াগুলিং, দি নিউ 


নেশন, ১২ই জাঙুয়ারী, ১৯৮১। 
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২৯। চিন্ময় মুৎন্দ্দী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত কেন, সাপ্তাহিক বিচিত্র 
১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে "৮৪, ঢাক। | 

৩*। সি. জনসন, হি হু লেস ডাউন হিস গান লেস ডাউন হিস ফ্রিডম,. 
আই. ডব্লিউ. জি. আই. এ. নিউজ লেটার, জুন, অক্টোবর, ১৯৮১। 

৩১। সি জনসন, নো ল্যাণ্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ১১ই জুলাই, ১৯৮১, 
লগুনে অন্তষ্ঠিত ৭ম ইউরোপিয়ান কনফারে্দ অন মডার্ণ এশিয়ান স্টাঢিস 
উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধ । 

৩২। সি. মুরহ্যাড, বাংলাদেশ ট্রাইবসম্যান হেল্ড ক্যাপটিব ইন পিট.স, দি 
টাইমস, ৩১শৈ মর্চ, লগ্ডন, ১৯৮০ | 

৩০। সি. সুরহাড, হিল ট্রাউবস ফাইট ঢাকা গভর্ণমেণ্ট, দি টাইমস, 
১৬ই ছিনেঙ্গব, লগ্ডন, ১৯৮০ । 

৩০। সি. মুরহাঁড, বাংলাদেশ সেস চিটাগাং হিল ট্রাইবস ল লেসনেস 
প্রবকড বউ টেররিস্ট, দি টাইমস, লগ্ডন, ২৭শে জুলাই ১৯৮১ । 

৩৫। চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার সাইযুদ্দীন আহ মেদের ইস্যকূত সরকারি 
গোপ্ন চিঠি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 

৩৬। ডেভিড সোফার, পপুলেশন ডিজলোকেসন ইন দি চিটাগাং হিল.স' 
দি জিওগ্র ফিকাল রিভিউ, ভল্যম এল নং ৩ (১৯৬৩) । 

৩৭। ডেভিল, ডি, সি. ( সম্পাদিত ), হোয়েন যেন রেভল্ট গ্যাণ্ড হোয়াই 
লগ্ন, ফ্রি প্লেস, ১৯৭১ । ্ 

৩৮। ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, দি রেভন্ট ইন চিটাগাং হিল 
ট্র্যাকটস, ২৯শে এপ্রিল, বোম্বে, ১৯৭৮ । 

৩৯। ইত্তেফাক, দৈনিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে, ঢাকা, ১৯শে জুল, 
১৯১৮০ 1 

৪০। গণকণ, টনিক, উপজাতিদের প্রতিবাদ সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে 
সরকারি পুনর্বাসন, ১৬ই অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৮০ । 

৪১। গণক, দৈনিক, কলমপতিতে বহিরাগত শরণার্থা। পাহাভী 
জনপাধারণ নিরাপত্তার অভাবে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে, ঢাকা, ৬ই আগষ্ট, ১৯৮ । 

৪২ | গণকণ্ঠ, দৈনিক, উপজাতি সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি, 
ঢাকা, «ই অক্টোবর, ১৯৮৭ | 

৪৩। গাডিয়ান, দি মালেরিয়া ডেখ.স, ওরা অক্টোবর, লগ্ন, ১৯৮৩ । 


৯৩৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম' 
৪৪ গুর, টি. আর.) হোয়াই মেন র়েবেল, প্রিজ্সটন বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রেস, 


১১৭০ । 

৪৫। এইচ. এন. পণ্ডিত, র্যাডব্লিপ সোড চাকমাস রিপ, অমৃত বাঁজার 
পত্রিকা, কলকাতা, ১১ই মে, ১৯৮*। 

৪৬ | এইচ. ভি. হাডসন. দ্বি গ্রেট ডিভাইড, লণ্ডন। 

৪৭। আই. এফ-ও-আর-এর ইউরোপিয়ান সদশন্ের রিপোর্ট, ১৯শে মার্চ, 
নেদারল্যাও্ড, ১৯৮৩। 
৪৮ । আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট,দি নিউওয়েষ্ট সিচুয়েশন ইন দি 
চিউ!গ।ং হিল ট্র্যাকটস, ডিসেম্বর, নেদারল্যাণ্ড, ১৯৮১। 

৪৯ | আই. এফ. ও. আর-এর রিপোর্ট, নিউ থেট টু চিটাগাং হিল 
ট্র্যাকটস, নেদবারল্যাণ্ড, ১৯৮১ । 

৫» | আই, ডব্লিউ. জি. আই-এর নিউজলেটার, বাংলাদেশ ট্রাইবেল ফাইট 
ফর ল্যাও্ড ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, নং ২৭, জুন, লণ্ডন, ১৯৭৯। 

৫১। জগলুল আলম, ইসটাইলিটি ইন দি হিলস,, সাষ্তাহিক হলিডে, 
১১ই মে, ঢাকা, ১৯৮০ । 

৫২। জনসংহতি সমিতি, এন এ্যাকাউণ্ট অফ. চিটাগাং হিল ট্যাকটস, 
১৪ই জুলাই, ১৯৮২ । 

৫৩। জনসংহতি সমিতির আবেদন, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮০ । 

৫৪। জন বডলে, তিকটিমস অফ. প্রগ্রেস, কামিংস পাবলি'শং কো 
কালিফোণিয়া, ১৯৭৫। 

৫৫ | এ্যানট্রপলজি এযাগ্ড দি কনটেমপরারি হিউম্যান প্রবলেম, গুয়াশিংটন 
স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮। 

৫€৬। জন আলেকজাগ্ার, এযাক্রম এ ডেভলপমেন্ট চেজম, দি গাডিয়ান, 
লণগুন, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮১। 

৫৭। জ্যোতি সেনগুপ্ত, বাংলাদেশ, ইন ব্লাড এয টিয়ারস, নয়। প্রকাশ, 
কলকাতা ৷ 0০ ২8 
৫৮। জে. এন. কাউল, প্রবলেম অফ, টা ইনটিগ্রেলান. পিপল 
পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৬৩ । . ও 

৫৯ | জেমস এইচ. ফরেস্ট, প্রেসিডেন্ট পর রহমানের কাছে আই. 
এফ. ও, আর-এর চিঠি । 


পার্বত্য চট্টগ্রা্ ১৬৭ 


৬*। জাসদের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে কার্ধকরী সাধারণ সম্পাদক 
“শাহজ|হান সিরাজের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২৯শে মার্চ, ১৯৮০। 

৬১। যুগান্তর, দৈনিক, বাংলাদেশের হাজার হাজার চাকমার ত্রিপুরায় 
প্রবেশ, ১লা আগষ্ট, ১৯৮১ । | 

৬২। কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্ধত্য চট্টলের এক দীন সেবকের 
জীবনকাহিনী, দেওয়ান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, রাঙামাটি ১৯৭০। 

৬৩। কাজী মণ্টু, দি সিচুয়েশন ইন দি হিল ট্র্যাকটস, সাধাহিক হুলিভে, 
ঢাকা, মার্চ, ১৯৮০ | 

৬৪। কাজী ন্ট, হিল ট্র্যাকস সিচুয়েশন আন অলটারড, সাপ্তাহিক 
হলিডে, ঢাঁকা, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮১। 

৬৫। কাজী মণ্ট,. ট্রাইবেল ইনমারজেনসী ইন দি হিল ট্র্যাকটস, ইকনম্বিক 
এড পলিটিক্যাল উইকলি, বোম্বে, ওই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ । 

৬৬ | কাজী মণ্ট, লাইফ ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, সাপ্তাহিক হলিডে, 
৬হ ভ্রুলাই, ঢাকা, ১৯৮৯ । 

৬৭। লুইন, টমাস এইচ. লেঃ কর্ণেল, এ ফ্লাই অন দি হুইল, কনষ্টেবল 
এযাগড কোম্পানী লিঃ, লগ্ন, ১৯১২ । 

৬৮। এল. এস. এস. ও. মেলেরি, ইস্টার্ণ বেংগল ডিন্রিক্ট গেজেটিয়াস, 
চিটাগাং, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বৃক ডিপো, কলকাতা, ১৯০৮। 

১৯। ল্যাণ্ড রিফোর্ম কমিটি সাবম্টি রিপোর্ট, বাংলাদেশ হাই কমিশন, 
বঞগ্তন, নিউজ বুলেটিন, ১-১৫ এপ্রিল, ১৯৮*। 

৭০। ল্যারি কলি এ্যাণ্ড ডমিনিক লাপ্যায়ারে, মাউণ্টবেটেন এ্যাও দি 
পার্টিশন অফ ইপ্ডিয়া, ১৯৮২ । 

+১। এম. কিউ, জামান, ট্রাইবেল ইন্থ্যুম এ্যাণ্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেসান, 
দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস. কেস, এম. এস. কোরাইসি সম্পাদিত, ট্রাইবেল 
ক'লচারম ইন বাংলাদেশ, ১৯৮৪তে রাজশাহী বিশ্ববিস্ভালয় থেকে প্রকাশিত 
পুস্তকের একটি প্রবন্ধ । 

৭২। এম. কিউ. জামান, ক্রাইসিস ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস. 
এখ নিসিটি এও ইনটিগ্রেসন, ইকনমিক এযাওড পলিটিক্যাল উইকলি, ভন্যুষ 
শনং ৩ (১৯৮২), বোদে । 


১৬৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


৭৩। এম. কিউ. জামান, ট্রাইবাল সারভাইব্যাল ইন দি চিটাগাং হিল 
ট্যাকটস অফ বাংলাদেশ, ম্যান ইন দি ইত্ডিয়া, ভল্যুম ৬৪ (৪), ১৯৮৪ । 

৭৪। এম. রাম. প্লেগ অন অল পার্টিস, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, 
১*ই এপ্রিল, ১৯৮১ । 

৭৫| এম. এম. হক, গভর্ণমেণ্ট ইনষ্লিটউশন এযাওড আগার ডেভলপমেন্ট, 
এ স্টাডি অফ ট্রাইবাল পিপলস অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট 
অফ লোকেল গভর্ণমেণ্ট, ইউনিভাসিটি অফ বামিংহাম, ডিসেপ্বর, ১৯৮২ । 

৭৬। মাইকেল রোচ, জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, নিউজ লেটার অফ 
বৃড্ডিদ্ট পীস ফেলসিপ অফ আমেরিকা। 

৭৭। ম্িং নিউজ, চাকম। ট্রাইব ক্রসিং ইনটু ত্রিপুরা, করাঁচী, ৬ই জুলাই, 
১৯৮১। 

৭৮. | মিলন দত্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধ, মুজিবর ও ভারত রত্ব 
ইন্দিরা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, আগষ্ট, ১৯৭৩ । 

৭৯ | মুসলিম, দ্দি, এ হেইনস ইভেণ্ট, ইসলামাবাদ, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০ । 

৮০ | ন্যাশনাল কমিশন ফর জান্িল এ্যাণ্ড পীস, দি ল্যাণ্ড প্রবলেমস, অফ 
হিল ট্রাইবেলস ; ঢাকা, ১৯৭৩। 

৮১। পাকিস্তানের শাসনতন্ত, ১৯৬২ । 

৮* | পরেশ সাহা, মুজিব হত্যার তদন্ত, কলকাতা।। 

৮৩। পিটার নিসওয়াণ্, আপ, ছিল প্রবলেম ফর চিটাগাং ট্রাইবসম্যান, দি 
গাডি়ান, লগ্ডন, ২৯ জুলাই, ১৯৮১ । 

৮৪। পিটার নিসওয়াণ্ড, ঢাক! সীস, ইওিয়ান বিহাইওড রেউডস, দি 
গার্ডিয়ান, লগ্ডন, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮১। 

৮৫ | প্যট্রিক কীট লী, জেনোসাইও পলিসি এযালেক্ড্‌ ইন বাংলাদেশ, দি 
গাডিয়ান, লগুন, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০। 

৮৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার আলি হায়দার খানের ইন্থ্যকৃত 
সরকারি গোপন চিঠি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮ । 

৮৭। রায়মোহন চক্রবত্তাঁ বাহাদুর, দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, 
কলকাতা) ১৯১৮ । 

৮৮। আর এইচ. মিড. হাসিনসন, এযান এ্যাকাউণ্ট অফ. চিটাগাং হিল 
ই্যাক্ট, দি বেল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ১৯*৬। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৬৯, 


৮৯। রেগুলেসন [৬, ১৯২০, পার্বত্য উট্টগ্রাম € সংশোধনী ) রেগুলেসন, 
বিজ্ঞপ্তি নং ১৩*৬৫ পি. ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২০, ক্যালকাটা গেজেট, ১৯২০, 
পি.টি ১। 

৯০ | রেগুলেসন 7৬, ১৯২৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধনী ) রেগুলেসন, 
বিজ্ঞপ্তি নং_-৬৯১৪, এল, আর, ২৪শে জুন, ১৯২৫, কলিকাতা গেজেট, ১৯২৫, 
পি. টি.__১। 

৯*১। রাসেল ই্টেলার, ভূমিকা, দি মিলিটারি আর্ট অফ পিপলস ওয়ার, 
জেনারেল ভে নগুয়েন গিয়াপের শির্বাচিত প্রবন্ধ, মান্থলী রিভিউ প্রেস, ১৯৭০, 
লগ্ডন ও নিউইয়র্ক । 

»২। রাজমাতা৷ বিনীতা রায়, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, রাঙামাটি, 
১০৭৩ । 


৯৩। রবিন লাসটিগ, ট্রাইবস ফেস জেনোসাইড, দি অবজার্ভার, ১৪ই 


ডিসেম্বর, লণ্ডন, ১৯৮০ । 

৯৪ । আর. আই. চৌধূরী, ট্রাইবেল লীভারসীপ এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ইনটি- 
গ্রেসন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯। 

৯৫ আর. মম এ্যাণ্ড এম. গৌতম, আসপেকটস অফ ট্রাইবেল লাইফ ইন 
সাউধ এশিয়া. স্টাটেজি এ্যাও সারভাইভ্যাল, বার্ণ বিশ্ববিষ্ঠালয়, বার্ণ, ৯৯৭৮। 

৯৬। রবিন হানবারি টেনিসনের, সারভাইভ্যালের পক্ষে, জেনারেল 
এরশাদের নিকট চিঠি, ১২ই জুলাই, ১৯৮৪, লগ্তন। 

৯৭। স্থুর কৃষ্ণ চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কলকাতা, ১৯৮৩ । 

৯৮। স্নেহ কুমার চাকমা, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, আগরতলা, ১৯৮২ | 

৯৯। স্ুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেশনস, রাঙামাটি, 


অক্টোবর, ১৯৮৩ । 
১০*। স্বখরপ্রন দাশগুপ্ত, মিভনাইট ম্যাসাকর ইন ঢাকা, কলকাতা । 
১*১। সিরাজুল আলম খান, আন্দোলন ও সংগঠন প্রসঙ্গে । 
১০২। সিরাজ সিকদারের রচন! সংকলন--১, শামীম সিকদার সম্পাদিত, 


ঢাকা। 

১*৩। সারভাইভ্যাল ইন্টারগ্ভাশনাল রিভিউ, উই ওয়ান্ট ল্যাণ্ড এণ্ড নট 
দি পিপলস, জেনোসাইড ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস, লগ্ডন, ১৯৮৪ । 

১*৪। সারভাইত্যাল ইন্টারন্তশানাল, বাংলাদেশ, চিটাগাং হিল ট্র্যাকট স, 
মোর ম্যাসাকর, লগুন, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ । 


"১৭৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম 


১৯৫ | এস, কামাল উদ্দিন, এ পীম অফেনসিভ ইন দি হিল.স, ফার ইষ্টার্ণ 
ইকনমিক রিভিউ, ২রা মে, ১৯৮০ । 

১৯৬। এস. কামাল উদ্দিন, এ ট্র্যাংগলড ওয়েভ অভ্‌ ইননারজেনসি, কার 
ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ, ২৩শে মে, ১৯৮০। 

১০৭। এস. কামাল উদ্দিন, এ ডিসটার্ড নোট সাং ইনটু হারমনি, ফার 
ইস্টার্ণ ইকনমিক বিভিউ, ১০শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ । 

১*৮। এস. কামাল উদ্দিন, রং সাইড অফ. দি ট্র্যাকটপ,, ফার ইস্টাণ 
ইকনমিক রিভিউ, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ । 


১০ন৭। এস. কামাল উদ্দীন, বেইন গ্যাণ্ড আর্দার ইলিমেটপ, ফার ইস্টর্ণ 
ইকনমিক রিভিউ, ২৬শে মে, ১৯৮১। 

১১০ | এস. ব্যান।জীঁ, বাংলাদেশ পারসেকিউটেড ট্রাইবেল স, সানডে, ২।শে 
অক্টোবর, ১৯৮১ । 

১১১। সারাভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল এ্যানুয়েল রিভিউ, ( ১৯৮৩ ) নং ৪৩, 
লগ্ুন। 

১১২। এস. আর. চক্রবস্তাঁ, টারমোওয়েল ইন চ্টাগাং হিল ট্র্যাকট স, 
ইথ.নিক কনফ্লিকট ইন বাংলাদেশ, পঠিত প্রবন্ধ, সেমিনার অন ডমেত্টিক কনফ্লিকটস 
ইন সাউব এশিয়ান স্টেটস ইমারজিং ট্রেণ্ডড জওহরলাল নেহক বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
দিল্লি, ১৮-২* অক্টোবর, ১৯৮৪ । 


১১৩। স্মনন্দ কে. দত. রায়, চিটাগাং বৃড্ডিস্ট ফিয়ার ডেখ, ইন দি জংগল- 
দি অবজার্ভার, ২৭শে এপ্রিল, লগুন, ১৯৮০। 

১১৩। ন্ুুনন্দ কে, দত্ত, রায়, ট্রাবল ইন রাঙামাটি, বৃডিভস্ট স্ট্রাগল কর 
সারভাইভ্যাল, দ্দি স্টেটসম্যান উইকলি; ১৭ই মে, ১৯৮০ । 

১১৪ । সাইমন উইনচেষ্টার। সানডে টাইমস, ২৭শে মার্চ, লগ্ন 
১৯০৩ । 

১১৫। সাইমন উইনচেষ্টার, বুডিডস্ট ট্রাইব ললটারড ইন জংগল জেনোসাইড, 
দ্বি সানডে টাইমস, লগুন, ১৪ই অকটোবর, ১৯৮৪ | 


১১৬। সৈয়দ নজকুল ইসলাম, দি চিটাগাং হিল ই্রীকটস ইন বাংলাদেশ, 
'ইনটিগ্রেপানাল ক্রাইসিল বিটুইন দি সেন্টার এ্যাণ্ড পের্রিকেরি, এশিয়ান সারতে 


৭৩১ (১২)। 
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১১৭ | সেলিম সামাদ, পাবত্য চট্টগ্রামে চব্রম অবস্থা, রাজনৈতিক সমাধান 
কত দূরে, সাষ্টাছিক রোববার, ২০শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা। 

১১৮। সের্টিন্যাল, দি চাকমা ইনসারজেনসি ইন বাংলাদেশ, গৌহাটি, 
০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ | 

১১৯। স্থুইডেন সরকারের চিঠি, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ । 

১২০। শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্ত্র লাল চাকমা।, 
তিন সংসদ সদস্যের সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২খশে এপ্রিল, 
১৯। ০। 

১২১। স্টেটমম্যান উইক্‌লি, দি রিপ্যাটাট্রিয়েসন অফ. ট্রাইবেলস স্টলড, 
২৮শে নভেম্বরঃ ১৯৮১ । 

১২২। স্টেটসম্যান উইক,লি, দি চিটাগাং বেবেলস মুভ ফব বাফাব স্টেট 
বিপোর্টেড, ১০ই মে, ১৯৮০ । 


১২৩। স্টেটসম্যান উইক.লি, দি, ধি, থাউজেওড হেল্ড ইন চিটাগাং, ১০ই 
অকটোবর, ১৯৮১ । 

১২৪। স্টেটপম্যান উইকলি,দি ফল আউট ইন বাংলাদেশ, ওরা 
অকটোবর, ১৯৮১ । 

১২৫। স্টেটসম্য/ন উইকলি, দি টাইবেল ইনফ্লাকস, বাংলাদেশ চার্জেস 
এ্যাগেনস্ট ইপ্ডিয়া, ২২শে অকটোবর, ১৯৮১ । 


১২৬। টাইমস অফ ইত্ডিয়া, ঠি ফিফটি বাংল]! ট্রাইবেলস কট ট্রাইং টু 
এনটার ত্রিপুরা, ২৯শে জুন, ১৯৮১ । 

১২৭। টাইমস্‌ অফ. ইগ্ডিমা, দিহির এযাগেনেস্ট বাংলা! একসেকিউসনল, 
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, দিল্লি । 

১২৮। টাইমস অফ. ইণ্ডিরা, দি ম্যালেরিয়া ডেথস, ২৯শে এপ্রিল, 
১৯৮৩ । 


১২৯। টাইমস, দি ম্যালেরিয়া ভিক,টিমসও ওরা অকটোবর, ১৮৩ লগ্তন। 

১৩০ | টাইমস অফ. ইন্ডিয়া, দি এগ ট্রাইবেল ইনক্রাকল, বাংলা টোলড, 
ওর! জুলাই, ১৯৮১, দিল্লি । 

১৩১। টাইমস অক. ইত্তিয়া, দি মাস, কিলিংস অফ. ট্রাইবেলস ইন চিটাগাং 


১২ই জুলাই, ১৯৮১ | 
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১৩২। টাইমস অফ. ইত্ডিয়া, দি ডি. পি. পোর ইনটু ত্রিপুরা, দিল্লি, ২৬- 
শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ । 

১৩৩ | টাইমস, অফ. ইত্ডিয়া, দি বাংলদেশ ছিল এরিয়া! ডেখ রোল ফাইভ 
হাণ্ডেড, দিল্লি, ২৭শে সেপেটম্বর, ১৯৮১ | 

১৩৪ । টাইমস অফ ইত্ডিস্সা, দি মোর ইনফ্লাকস. অফ ট্রাইবেল, দিল্লি, 
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ । 

১৩৫ | টাইমস, অফ, ইত্ডিয়' দি স্টপ ট্রাইবেল ইনফ্রাকস, বাংলা টোল. 
দিল্লি, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১। 

১৩৬। টাইমস, অফ. ইওিয়া দি ট্রাইবেলস, ইনফ্লাকস, পয়েন্টাব টু ঢাকা, 
ঢাক।স চেঞ্জভ পলিসি, ১লা অকটোবর, ১৯৮১ দিল্লি। 

১৩৭ । টাইমস, অফ, ই্ডিয়া, দি ঢাকা ওকে এওয়েটেড অন ডি পি. উ্া, 
৪ঠ1 অকটোবর, ১৯৮১, দিলি । 

১৩৮। টাইমস অফ. ইণ্ডিদা, দ্দি বাংল ট্রাইবেলস ফোব্সড, টু ফ্রি €ই 
অক্টোবর, ১৯৮১, দিলি | 

১৩৯। টাইমস, দি হিল ট্রাইবস ডিলেম1 ফর জিয়াস সাকসেসর, লগ্ন ২৯- 
শে জুলাই, ১৯৮০ । 

১৪০। টাইমস অফ. ইণ্ডিয়]. দি এসকেপ, ফ্রম টেরর, দিল্লি, ১লা অক্টোবর, 
১৯৮১ | 

১৪১ | টাইমস অফ. ইণ্ডিয়া, দি বুঁংলা ইগনোরস বি. এস. এফ. 
প্রপোজল, দিল্লি ১ল। অক্টোবর, ১৯৮১। 

১৪২ । টাইমস্‌. অফ. ইণ্ডিয়া, দি বাংলাদেশ রাইফেলস. এযাডমিটস টু 
একেসোডাস, দিল্লি, ১*ই অক্টোবর, ১৯৮১ । 

১৪৩। টাইমস, অফ. ইত্ডিয়া, দি ইনফ্লাকস, অফ. বাংলা অন, দিল্লি, ১৩ই 
অক্টোবব, ৯৮১। 

১৪৪। টাইমস. অফ. ইত্ডিয়া, দি রিপ্যাটট্রিয়েসন অফ, ট্রাইবেলস, টু 
বাংল] সন, দিল্লি, ২০শে নভেম্বর, ১৯৮১ । 

১৪৫। টাইমস. অফ. ইন্ডিয়া, দি রিফিউজি চিলড্রেন ডাইং লাইক ফ্ু'ইল, 
দিল্লি, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮১ । 

১৪৬। তাপস মছুমদ্নার এবং সেলিম সামাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ঘটছে, 
সাধাহিক রোববার, ভল্যম-৩৪, জুন, ১৯৮০ । 


পাবত্য চট্টগ্রাম ১৭৩ 


১৪৭| উলফ গেং মে, ডেভেলপমেন্ট স্ট্াটেজি এও সোসাল রেজিস্ট্যান্স 
ইন দি থার্ড ওয়াল, পর্দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস কেস, জেনোসাইড ইন 
কনটেকস:ড, কোপেন হেগেন বিশ্ববিষ্ভালয় 'আয়োজিত আন্তজাতিক সম্মেলনে 
পঠিত প্রবন্ধ, এপ্রিল, ১৯৮৩। 

১৪৮। উলফ গেং মে জেনোসাউড ইশ বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল 
ট্রাকটস কেস, ৭-১১ জুলাই, ১৯৮১ লগুনে অনুষ্টিত ৭ম ইউরোপীয় কনফারেন্স 
অন মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিস, উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ । 

১৪৯। উলফ গেং মে, পলিটিক্যাল সিস.টেম ইনি চিটাগং হিল ট্রযাকটস, 
বাংলাদেশ, মাইমেও পেপার, বালি ন, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্যানী, ১৯৭৮। 

১৫০ | উল গেং মে, এ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অফ সোসিও ইকনমিক রেগ্র 
এম দি এখনিক গ্রুপস এণ্ড কমিউনিটি অফ. দি চিটাগাং হিল ট্র/কটস, 
বাংলাদেশ। 

১৫১। উলফ গেং মে, দি চিটাগাং হিল ট্রযাকটস কেস, এ বাংলাদেশী 
আগ্ডারস্টেণ্ডিং অফ. হিউম্যান রাইটস, আই. সি. এস. এর উদ্যেগে আয়োজিত 
এনট্রপলজি অফ. হিউম্যান রাইটস দিম্পজিয়ামে পঠিত প্রবন্ধ, কানাডা, ১৯৮৩। 

১৫২। উপেন্দ্রলাল চাকমা, এম. পি.১ কাউথালি ম্যাসাকার, বাংলাদেশ 
আসি লটারস সিভিলিয়ানস. ইন চিটাগাং হিল ট্রযাকটস, প্রেন কনফারেন্স, ঢাকা, 
এপ্রিল, ১৯৮০ । 

১৫৩। উলরীচ, হেনস, দি সিক্রেট ওয়ার ॥ইন বাংলাদেশ, আই.এফ.ও.আর 
এর রিপোর্ট, অক্টোবর, ১৯৮০১ নেদারল্যা্ড। 

১৫৪। ডরিউ. ই.ওয়েব, ল্যাগ্ড ক্যাপাসিটি ক্লাসিফিকেসন এগ ল্যাণ্ড ইউজ 
প্রানিং ইন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাকটস অফ. ইষ্ট পাকিস্তান, ষাট বিশ্ববন কংগ্রেস, 
ভলুম হা, মার্িদ) ১৯৬৬। 

১৫৫। জুলফিকার আলি ত্বুট্টোঃ ইফ আই এ্যাম এযাসাসিনেটেড, বিকাশ 
পাবলিশিং, দিলি, ১৯৭৯। 
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